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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটা এক বিরাট ও প্রকাশ্য মো’জেযা যে, যদিও 
তিনি উম্মী ছিলেন এবং নিজের নামটি পর্যন্ত লিখতে পারতেন না; কিন্তু তার শিক্ষা ও পথনির্দেশ 
এ দুনিয়াতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এগ্রন্থাগারটিকে দু'ভাগে 
বিভক্ত করা যায়। একটি অংশ তো উহা, যার সম্পর্ক তার আনীত কিতাব কুরআন মজীদের 
সাথে, যা আসলে আল্লাহ্‌র কালাম__ যার শব্দমালাও আসমানী এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অন্তঃ 
নিক্ষিপ্ত। দ্বিতীয় অংশটি উহা-_ যার সম্পর্ক হুযুর (সাঃ)-এর বাণী, দিকনির্দেশনা ও তার 
পয়গাম্বরী জিন্দেগীর সাথে__ যাকে হাদীস বলা হয়। 

কুরআন মজীদে গবেষণা ও তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে শত শত বিদ্যা সৃষ্টি হয়েছে, 
এগুলোর ব্যাপারে যে লক্ষ লক্ষ কিতাব লিখা হয়েছে এবং যে বিশাল ও স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার কেবল 
এ সংক্রান্ত বিষয়েই অস্তিত্বে এসেছে এবং নতুন নতুন সংযোজন হচ্ছে, এখানে আমরা সে 
ব্যাপারে কিছু নিবেদন করতে যাচ্ছি না। আমরা শুধু হাদীস সম্পর্কে বলতে চাই যে, এ পর্যন্ত 
এর সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব বিদ্যা সংকলিত হয়েছে এবং এগুলোর উপর যেসব কিতাব লিখা 
হয়েছে, নিঃসন্দেহে এগুলোর সংখ্যাও লাখের কম নয়। 

হাদীসের যে হাজার হাজার সংকলন মুসনাদ, মু'জাম, জামে ও সুনান ইত্যাদির আকারে 
নববী যুগ থেকে এ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে, তারপর এগুলোর রাবীদের জীবনী ও পরিচিতি, তাদের 
সমালোচনা এবং তাদের নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে যে অসংখ্য কিতাব লিখা 
হয়েছে, তারপর হাদীসের ব্যাখ্যা, শব্দ বিশ্লেষণ এবং এগুলো থেকে মাসআলা উদ্ভাবন এবং 
এগুলোর হেকমত ও রহস্য উদ্ঘাটনে যেসব গ্রন্থ বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন ভাষায় উম্মতের বিশিষ্ট 
আলেম ও পঞ্তিতগণ লিখেছেন__ যেগুলোর মধ্যে সংযোজনের ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। 
যদি এসব গ্রন্থসমূহ থেকে কেবল একটি একটি কপি একত্রিত করা হয়, তাহলে কোন প্রকার 
অতিশয়োক্তি ছাড়াই একথা বলা যাবে যে, কোন বিরাট বিল্ডিং কেবল হাদীসের সাথে সং 
এ ভান্তীরের জন্য যথেষ্ট হবে না। 

বাস্তব ঘটনা এই যে, হাদীসে নববীর খেদমতের ধারায় প্রতিটি যুগ এবং প্রতিটি অঞ্চলের 
বিশেষ চাহিদা অনুসারে ইসলামের বিগত তেরশ' বছরে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ উম্মতের হাদীসের 
খেদমতগারদের দ্বারা যে কাজ নিয়েছেন এবং যেভাবে নিয়েছেন, এটা অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের 
জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার চরম বিজ্ঞতা ও মহান কুদরতের এক বিশেষ নিদর্শন এবং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেষ নবী হওয়ার এক স্পষ্ট প্রমাণ। 
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ঝা 


এ মা'আরিফুল হাদীস সিরিজও (যার চতুর্থ খণ্ড এখন আপনার সামনে,) (সংকলকের 
এলমের দৈন্যতা ও নিজের অবস্থানের কথা বাদ দিলে) নিজস্ব বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ ধারারই 
একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। 

এ মহান করুণাময় আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতে ভাষা অক্ষম, যিনি তার এক অযোগ্য ও 
গুনাহগার বান্দাকে এ তওফীক ও সৌভাগ্য দান করেছেন যে, সেও হাদীসের খাদেমদের 
কাতারে শামিল হতে পেরেছে। সুব্হানাল্লাহ্‌! এক দীনহীন বুড়ীরও এ তওফীক হয়েছে যে, সে 
নিজের সকল সম্বল হাতে তেয়ী করেক গাছি সুতা নিয়ে ইউসুফ োই)- এর খরিদ্দারদের 
কাতারে দাড়িয়ে গিয়েছে । ৬ 

কবির ভাষায় £ আমি এক মৃত্তিকাখণ্ড, অনুগ্রহের বারিপাত আমার জীবনে নব বসন্ত এনে 
দিয়েছে। শত মুখেও যদি এর প্রশংসা করি, তাহলেও তা যথেষ্ট হবে না। 

হাদীসে নববীর নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
পয়গাস্বরী জীবনের একটি প্রামাণ্য রেকর্ড--- যা তার জীবন্ত ব্যক্তিত্বের স্থলাভিষিক্ত । যেসব 
ঈমানদারগণ এ দুনিয়ার হায়াতে তাকে পায়নি, তারা এ হাদীসের তান্ডারের মাধ্যমে তাকে 
অনেকটা পেতে পারে এবং প্রায় এ চিত্ত প্রত্যয়ের সাথে তার হুকুম পালন এবং উসওয়ায়ে 
হাসানার অনুসরণ করতে পারে, যে চিত্ত প্রত্যয়ের সাথে প্রথম যুগের ভাগ্যবান মু*মিনরা 
করত-_- যারা ঈমানের সাথে তাকে এ জীবনেই পেয়ে গিয়েছিল । 

এ “মা 'আরিফুল হাদীস” সকংলনের আসল উদ্দেশ্য এটাই যে, আমাদের যেসব ভাই 
হাদীসের মূল কিতাব পাঠ করে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবন এবং তার 
শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে এ অবগতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে না-__ যা হাদীসগ্রন্থ থেকেই 
লাভ করা সম্ভব এবং এ পথে নবীর দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, তাদের জন্যও যেন রাস্তা 
খুলে যায় এবং তারাও যেন এ মহান দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়। 

আশা করি, যেসব ঈমানদার বান্দা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহব্বত ও 
শ্রেষ্ঠতবকে অন্তরে জাগ্রত করে খাঁটি অনুসন্ধিৎসা ও আদবের সাথে এ সিরিজ পাঠ করবে, 
ইন্শাআল্লাহ্‌ তাদের ভাগ্যে এ দৌলত নসীব হবে এবং হাদীসের বিশেষ নূর ও বরকত থেকে 
তারাও অংশ পাবে। তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এক বিশেষ নৈকট্য ও 
সংযোগ সম্পর্ক অনুভব করবে । 

মা'আরিফুল হাদীসের পাঠকদের জানা আছে যে, এ কিতাবটির ধরন এই নয় যে, হাদীসের 
কোন একটি কিতাব সামনে রেখে নেওয়া হয়েছে এবং ব্যাখ্যাসহ এর অনুবাদ করে যাওয়া 
হচ্ছে; বরং এর সংকলনে এ ধারা ও রীতি অবলম্বন করা হয়েছে যে, প্রথমে বিষয়বস্তু ও 
অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশাল হাদীস ভাণ্ডার অনুসন্ধান করে এসব হাদীস নির্বাচন করা হয়, 
যেগুলো উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যের বিবেচনায় এখানে অন্তর্ভুক্ত করা উপযোগী মনে হয়। এ 
দৃষ্টিকোণ থেকেই এগুলো বিন্যাস করা হয় এবং এগুলোর অনুবাদ ও প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যায় 
কিছু লিখা হয়। অধিকাংশ সময় প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে বর্তমান যুগের বিশেষ চিন্তা- 
প্রবণতাকে সামনে রেখে হযরত শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)-এর রীতি অনুযায়ী এ অধ্যায়ের 
সাথে সংশ্লিষ্ট হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা ও হেদায়াতের হেকমত, রহস্য ও 
উপযোগিতার উপরও কিছু আলোকপাত করা হয়। এ পুরো কাজটিতে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এটাই 
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থাকে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হেদায়াত ও শিক্ষা এবং তার পয়গাম্বরী জি 
ন্দেগীর চিত্রটি যেন এভাবে সামনে এসে যায় যে, এটা যে স্বভাবধর্মের অনুকূল, সম্পূর্ণ রজ্ঞাপূর্ণ 
ও মানবতার জন্য কল্যাণকর, এ বিষয়টি যেন স্পষ্ট হয়ে যায় এবং পাঠকদের অন্তরে ঈমানের 
নুর, প্রশান্তি ও আমলের আগ্রহও জন্ম নেয় । 

এ সিরিজের তিনটি খণ্ড আগেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ঈমান ও আখেরাত সম্পর্কীয় 
হাদীসসমূহ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আখলাক-নৈতিকতা ও রেকাক সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ সং 
করে পেশ করা হয়েছিল । তৃতীয় খণ্ডে ত্বাহারাত অধ্যায় এবং এবাদত চতুষ্টয় (নামায, রোযা, 
যাকাত ও হজ্জ) এর সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ একত্রিত করে পাঠকদের কাছে পেশ করার ইচ্ছা 
ছিল, কিন্তু কলেবর খুব বেশী বড় হয়ে যাওয়ার কারণে এ খণ্ডটি নামায অধ্যায় পর্যন্তই শেষ 
করে দিতে হয়েছে। বাকী অংশ (অর্থাৎ, কিতাবুষ্‌ যাকাত, কিতাবুস্‌ সাওম ও কিতাবুল হজ্জ) এ 
চতুর্থ খণ্ডে পেশ করা হচ্ছে। 

দুনিয়াতে নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করার বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, তারা মানুষকে তাদের 
মালিক ও প্রতিপালকের সাথে পরিচিত করে দিবেন এবং তাঁর দাসত্বের অনুশীলনকারী বানিয়ে 
দিবেন__যা হচ্ছে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ৪ ১১২৭ $3১০ ১ ৪০ ০, 
এ জন্য তারা ঈমান ও তওহীদের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে আল্লাহ্‌র 
এবাদতের প্রতি আহ্বান করতেন । মানুষের আমলসমূহের মধ্যে এবাদতেরই এ বৈশিষ্ট্য যে, 
এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে নিজের দাসত্ব ও আনুগত্যের বিষয়টি প্রকাশ করে 
এবং এগুলোর প্রভাবে তার জীবন দাসত্বের রঙে রঞ্জিত হয় । তাছাড়া এবাদতের মাধ্যমেই উর্ধ্ব 
জগতের সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও আল্লাহ্‌ তা'আলার নৈকট্য অর্জিত হয় এবং এতে অব্যাহত 
উন্নতি হতে থাকে । এ জন্যই আসমানী শরীঅতগুলোর মধ্যে ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ও অগ্রগণ্য হুকুম ও দাবী এবাদতেরই ছিল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তওহীদ 
ও রেসালাতের সাক্ষ্য প্রদানের পর নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জকে ইসলামের মৌলিক ভিত্তি 
সাব্যস্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ চারটিই হচ্ছে মৌলিক এবাদত এবং মানুষের সৌভাগ্য ও 
দুর্ভাগ্যের অনেক কিছুই নির্ভর করে এই চারটি জিনিসের উপর । 

এ আরকান চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে নামায সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর হেদায়াত ও শিক্ষা এবং তার অভ্যাস ও রীতি সম্পর্কীয় হাদীসশুলো তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ 
করে আসা হয়েছে। অবশিষ্ট আরকানব্রয় (যাকাত, রোযা ও হজ্জ) সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো এ খণ্ডে 
পেশ করা হচ্ছে । আগে ধারণা ছিল যে, যিকির ও দো'আ সম্পর্কীয় হাদীসগুলোও এ খণ্ডে এসে 
যাবে; কিন্তু যখন এগুলো একত্রিত করা হল, তখন অনুমান করলাম যে, এগুলো একটি পৃথক 
খণ্ডেই কেবল আসতে পারে। তাই পরবর্তী ৫ম খণ্ডটি ‘কিতাবুল আয্কার ওয়াদ্‌ দাওয়াত’ 
শিরোনামেই হবে ইন্শাআল্লাহ। আল্লাহ্‌ তা'আলা তওফীক দান করুন, যেন এটা প্রস্তুত করতে 
ও প্রকাশ করতে বেশী দেরী না হয়। 

এ চতুর্থ খণ্ডের হাদীসগুলোও প্রথম তিন খণ্ডের মত অধিকতর মেশকাত শরীফ অথবা 
জমউল ফাওয়ায়েদ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং বরাতের বেলায় এগুলোর উপরই নির্ভর করা 
হয়েছে। এ ব্যাপারে মেশকাত প্রণেতার নীতিই অনুসরণ করা হয়েছে যে, বরাত উল্লেখের 
ক্ষেত্রে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ অথবা এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটির বরাত উল্লেখ 
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ঘি] 

করার পর অন্য কোন কিতাবের বরাত উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, এগুলোর বরাত উল্লেখ 
করার পর অন্য কোন কিতাবের বরাত দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না। কোন কোন হাদীস কানযুল 
উম্মাল থেকেও নেওয়া হয়েছে এবং কিছু হাদীস সরাসরি ছেহাহ্‌ সিত্তা অর্থাৎ, বুখারী, মুসলিম, 
তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্‌ থেকেও নেওয়া হয়েছে। আর এগুলো হচ্ছে 
এসব হাদীস, যেগুলো এ শব্দমালায় মেশকাত শরীফ অথবা জমউল ফাওয়ায়েদে উল্লেখিত 
হয়নি । 
পাঠকদের খেদমতে শেষ নিবেদন 

সম্মানিত ও ভাগ্যবান পাঠকদের খেদমতে আমার নিবেদন এই যে, হাদীসের অধ্যয়ন যেন 
কেবল জ্ঞান চর্চা হিসাবে না করা হয়; বরং এটা করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে নিজের ঈমানী সম্পর্ক তাজা করার উদ্দেশ্যে এবং আমল ও হেদায়াত 
লাভের নিয়্যতে ৷ তাছাড়া হাদীস অধ্যয়নের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
মর্যাদা ও ভালবাসাকে অন্তরে অবশ্যই জাগ্রত রাখতে হবে। হাদীস এভাবে পড়তে হবে এবং 
অন্যকে শুনাতে হবে যে, আমরা যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মজলিসে 
উপস্থিত, তিনি হাদীস বলছেন, আর আমরা শুনে যাচ্ছি। এমন যদি করা হয়, তাহলে হাদীসের 


নূর ও হেদায়াত ইনশাআল্লাহ্‌ নগদে লাভ হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সেই তওফীক দান 
করুন । 
সকলের দো'আ প্রার্থী অধম ও গুনাহগার বান্দা 
মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী 
২২শে জুমাদাল উখরা ১৩৭৩ হিজরী 


মোতাবেক ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ ইং 
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ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব ও এর অবস্থান 

এটা এক সুবিদিত সত্য যে, তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদান ও নামায কায়েমের পর 
যাকাত হচ্ছে ইসলামের তৃতীয় রোকন ও খুঁটি । কুরআন মজীদে সত্তরের অধিক জায়গায় নামায 
কায়েম ও যাকাত আদায়ের উল্লেখ একই সাথে এভাবে করা হয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, 
দ্বীন ইসলামে এ উভয়টির স্থান ও মর্যাদা প্রায় একই। এ জন্যই যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কোন কোন অঞ্চলের এমন কিছু লোক-_ যারা বাহ্যতঃ 
ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং তওহীদ ও রেসালতের স্বীকৃতিসহ নামাযও পড়ত__ যাকাত 
দিতে অস্বীকার করল, তখন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রোযিঃ) তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত এ ভিত্তিতেই করেছিলেন যে, এরা নামায ও যাকাতের বিধানে 
পার্থক্য সৃষ্টি করে -_ যা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া তথা মুরতাদ হয়ে 
যাওয়ার নামান্তর | বুখারী ও মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ বর্ণনা যে, অভিমত প্রকাশের বেলায় 
হযরত ওমর রোযিঃ)-কে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন £ 

+ 55519 sla! SY Gh Se LEGS এ 

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কসম! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, আমি অবশ্যই 
তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করব । তারপর সকল সাহাবায়ে কেরাম তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে 
নিলেন এবং এর উপর ইজমা ও একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। 

এ মা'আরিফুল হাদীস সিরিজের প্রথম খণ্ডের একেবারে শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে তিনি ইসলামের 
আরকান এবং মৌলিক বিধান ও দাবীসমূহের আলোচনা করতে গিয়ে তওহীদ ও রেসালতের 
পর নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। 

যাহোক, কুরআন পাক এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও বক্তব্যে 
নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের আলোচনাটি সাধারণত এভাবে একসাথে করা হয়েছে, যার 
দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বীন ইসলামে এ দু'টির স্থান প্রায় একই এবং এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে কোন 
বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। 
যাকাতের তিনটি দিক 

যাকাতের মধ্যে পুণ্য ও উপকারিতার তিনটি দিক রয়েছে। (১) মু'মিন বান্দা যেভাবে 
নামাযের কেয়াম, রুকু ও সেজদার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে নিজের দাসত্ব, দীনতা ও 
বিনয়ের প্রকাশ দেহ, মন ও মুখ দ্বারা করে, যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি, রহমত ও তীর 
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নৈকট্য সে লাভ করতে পারে, তেমনিভাবে যাকাত আদায় করে সে এ দরবারে নিজের আর্থিক 
নজরানা এ উদ্দেশ্যেই পেশ করে। এভাবে সে একথার বাস্তব প্রমাণ দেয় যে, তার কাছে 
যাকিছু আছে সে এটাকে নিজের মনে করে না; বরং আল্লাহ্‌র মনে করে এবং আল্লাহ্র বলেই 
বিশ্বাস করে। সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য এটা উৎসর্গ করে দেয় এবং তার 
উদ্দেশ্যে বিলিয়ে দেয়। এ দিক দিয়েই যাকাতকে এবাদতের মধ্যে গণ্য করা হয়। দ্বীন ও 
শরীঅতের বিশেষ পরিভাষায় ‘এবাদত’ বান্দার এসব আমলকেই বলা হয়, যেগুলোর পেছনে 
বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে, আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে নিজের দাসত্ব ও বন্দেগীর সম্পর্ক 
ফুটিয়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে তার কৃপা-অনুগ্রহ এবং তার নৈকট্য অন্বেষণ করা। (২) 
যাকাতের মধ্যে দ্বিতীয় দিকটি এই যে, এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার অভাবী ও দুস্থ বান্দাদের 
সেবা ও সাহায্য-সহযোগিতা হয়। এ দিক থেকে যাকাত নৈতিকতার এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
অধ্যায় (৩) যাকাতের তৃতীয় উপকারিতার দিকটি এই যে, অর্থের মোহ এবং সম্পদপূজা যা 
একটি ঈমান বিধ্বংসী মারাত্মক রোগ, যাকাত হচ্ছে এর চিকিৎসা এবং এর মন্দ ও বিষাক্ত 
প্রভাব থেকে আত্মার পরিশুদ্ধির বিরাট মাধ্যম । এ জন্যই কুরআন মজীদে এক স্থানে বলা 
হয়েছে 8 ৮০5১১ ৯১৫৮; ০5 0194 ১০ ২৯ অর্থাৎ, হে নবী! আপনি মুসলমানদের সম্পদ 
থেকে সদাকা (যাকাত) উসুল করুন, যার দ্বারা তাদের অন্তর পবিত্র ও আত্মা পরিশুদ্ধ হবে। 
(সুরা তওবা) 


অন্যত্র বলা হয়েছে 8 84১5 4.5 7, 53১/53 42-5 অর্থাৎ, জাহান্নামের আগুন 
থেকে এসব মুত্তাকীদেরকে দূরে রাখা হবে, যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্‌র রাহে এ জন্য দান 
করে__ যাতে তাদের আত্মা ও অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। (সূরা ওয়াল লাইল) বরং বলা যায় যে, 
যাকাতের নাম এ দিকে লক্ষ্য করেই সম্ভবত যাকাত রাখা হয়েছে যে, এর দ্বারা একই সাথে 
অন্তরে ও ধন-সম্পদে পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা আসে । কেননা, যাকাতের আসল অর্থই হচ্ছে 
পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধ । এ | 
যাকাতের বিধান ঃ পূর্ববর্তী শরীঅতসমূহে 

যাকাতের এ অসাধারণ গুরুত্ব ও উপকারিতার কারণে এর নির্দেশ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের 
শরীঅতেও নামাযের সাথে সাথেই ছিল। সূরা আম্বিয়ায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তীর পুত্র 
ইসহাক আঃ) এবং তারপর তার পুত্র ইয়াকুব (আঃ)-এর আলোচনা করতে গিয়ে বলা 
হয়েছেঃ 

১১০ 1063685৫912 isha Gl SA 5 এ EL 

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে আদেশ দিলাম পুণ্য কাজের, (বিশেষ করে) নামায কায়েমের এবং 
যাকাত আদায়ের । আর তারা আমার এবাদতগুযার বান্দা ছিল । (সূরা আম্বিয়া £ রুকু-৫) সূরা 
মারয়ামে হযরত ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে £ ০. 5451) SL Li LAL LS, 
অর্থাৎ, তিনি তার পরিবারের লোকদেরকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন (সূরা মারয়াম ৪ 
রুকৃ-৪) ইসরাঈল ধারার শেষ পয়গন্বর হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি 
নিজের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিলেন ঃ - 
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555০8908149 
অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং নবী বানিয়েছেন। 
আমি যেখানেই থাকি সেখানেই তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন । আর যে পর্যন্ত আমি 
জীবিত থাকি, আমাকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিয়েছেন। সুরা বাক্থারায় যেখানে বনী 
ইসরাঈলের ঈমানী অঙ্গীকার এবং এসব মৌলিক বিধি-বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো 
পালন করার প্রতিজ্ঞা তাদের নিকট থেকে নেওয়া হয়েছিল, এগুলোর মধ্যে একটি নির্দেশ 
এটাও বর্ণনা করা হয়েছে ৪ 1 ৮, £::০। 1১:30 অর্থাৎ, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত 
দিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সূরা মা-ইদাহ্‌র যেখানে বনী ইসরাঈলের এ প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে সেখানেও বলা হয়েছে £ 


০৯৪০3 ৪5১ pS 1508৮515১৮০ 0 YES 


অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ বলেছেন ৪ আমি (আমার সাহায্যসহ) তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা 
নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন .............., | 

কুরআন মজীদের এসব আয়াত থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নামায ও যাকাত সব 
সময়ই আসমানী শরীঅতসমূহের বিশেষ রোকন ও প্রতীক পরিগণিত হয়ে আসছে। হ্যা, 
এগুলোর রূপরেখা ও বিস্তারিত বিধান এবং পরিমাণ নির্ধারণে পার্থক্য ছিল। আর এ পার্থক্য তো 
স্বয়ং আমাদের শরীঅতেরও প্রাথমিক এবং শেষ ও পরিপূর্ণতার যুগে ছিল । উদাহরণতঃ, নামায 
প্রথমে তিন ওয়াক্ত ছিল, পরে পাচ ওয়াক্ত হয়েছে । তেমনিভাবে প্রথমে ফরয নামায কেবল দু" 
রাকআত পড়া হত, পরে ফজর ছাড়া অন্য চার ওয়াক্তে রাকআত সংখ্যা বেড়ে গেল। প্রাথমিক 
যুগে নামাযের মধ্যে সালাম-কালামের অবকাশ ছিল, তারপর এটা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। 
অনুরূপভাবে হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালেই যাকাতের হুকুম ছিল। (যেমন, সূরা 
মু'মিনূন, সূরা নামল ও সূরা লোকমানের একেবারে শুরুর আয়াতগুলোতে ঈমানদারদের 
অপরিহার্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য হিসাবে নামায কায়েম এবং যাকাত আদায়ের উল্লেখ বিদ্যমান রয়েছে, 
অথচ এ তিনটি সূরাই মক্কী যুগের ৷) কিন্তু এ যুগে যাকাতের অর্থ কেবল এ ছিল যে, আল্লাহ্‌র 
অভাবী বান্দাদের উপর এবং অন্যান্য কল্যাণ কাজে নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করা হবে। 
যাকাত ব্যবস্থার বিস্তারিত বিধান এ সময় আসে নাই, সেটা হিজরতের পর মদীনায় এসেছে। 
অতএব, যেসব এঁতিহাসিক ও লিখক একথা লিখেছেন যে, যাকাতের হুকুম হিজরতের পর 
দ্বিতীয় সালে অথবা এরও পরে এসেছে, তাদের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এটাই যে, এর পূর্ণাঙ্গ 
রূপরেখা, পরিমাণ ও বিস্তারিত বিধি-বিধান তখন নাযিল হয়েছে । অন্যথায় যাকাতের সাধারণ 
হুকুম তো ইসলামের প্রাথমিক যুগে হিজরতের বেশ পূর্বেই এসে গিয়েছিল। 

_ এ বিষয়টি কুরআন মজীদের উপরে উল্লেখিত মক্কী সূরাসমূহের এসব আয়াত ছাড়াও 
যেগুলোর দিকে এ মাত্র ইশারা করা হয়েছে__ হযরত উন্মে সালামা (রাযিঃ)-এর এ বর্ণনা 
দ্বারাও প্রমাণিত হয়, যেখানে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত 
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৪ মা'আরিফুল হাদীস 
জাফর তাইয়ার (রাযিঃ)-এর এ কথোপকথনের উল্লেখ করেছেন, যা তিনি আবিসিনিয়ার 
বাদশাহ নাজ্জাশীর প্রশ্নের উত্তরে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচয় 
দিতে গিয়ে বলেছিলেন এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত ও শিক্ষা 
প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ৪ ৪২:11 ১৮:4০ (০5 অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে নামায ও যাকাতের 
হুকুম দেন। আর একথা সবারই জানা যে, হযরত জাফর তাইয়ার ও তার সাথীরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় হিজরত করার বহু পূর্বে__ ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
আবিসিনিয়ায় গিয়েছিলেন। 

অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী ও অন্যান্যের বর্ণনা অনুযায়ী রোম সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে (এ সময়কার তাঁর কঠিন শত্রু) আবু 
সুফিয়ানের এ বর্ণনা £ ১5:10 551) হ১৫65১/০/১ ৫০4 (তিনি আমাদেরকে নামায, যাকাত, 
আত্মীয়তার বন্ধন ও সাধুতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন।) একথার স্পষ্ট দলীল যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে মক্কা মুআয্যমায় অবস্থান কালেও নামায ও 
যাকাতের দাওয়াত দিতেন। হ্যা, যাকাত ব্যবস্থার বিস্তারিত মাসআলা মাসায়েল এবং এর 
রূপরেখা ও পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি হিজরতের পরে এসেছে। আর কৈন্ত্রীয়ভাবে তা উসুল 
করার ব্যবস্থা তো ৮ম হিজরীর পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ভূমিকার পর এখন যাকাত প্রসঙ্গে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীসমূহ পাঠ করে নিন ঃ 
ঈমান ও নামাযের পর যাকাতের দাওয়াত 


Sb BJS salt 119০৬ a 50।৮214০50৮৮০১৪১০(9 
Wl Lehi a 5G dl Lo 1৯5 59 20 21 এ) 4 01595 ০0158905555 05 08 
১1৫০6 4 ০1175 ১ বা yl ০৪ ble ০5 5 05৯ dl Ml 
8155 JUG Wl belli a SU LED ole SS LSE ০ BS Le 5০5৯ 5 dh 
(Mes SIE ১19১) * 50 di os ১৩০৭৪ ৪ poll ies Sl neon 
১। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মো'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামনের দিকে প্রেরণ করলেন। তিনি (তাকে বিদায় 
জানানোর সময়) বললেন, তুমি সেখানে যখন আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে পৌছবে, তখন 
তাদেরকে (সর্বপ্রথম) এ কথার সাক্ষ্যদানের দিকে আহ্বান করবে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন 
মাবুদ নেই, আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসূল । তারা যদি একথা 
মেনে নেয়, তাহলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্‌ তাদের উপর রাত ও দিনে পাচ 
ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন । তারা যদি একথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে 
দিবে যে, আল্লাহ্‌ তাদের উপর সদাকা (অর্থাৎ, যাকাত) ফরয করে দিয়েছেন___ যা তাদের 
বিত্তবানদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরই দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। 
তারপর তারা যদি এ কথাটিও মেনে নেয়, তাহলে (এই যাকাত উসূল করার সময় বেছে বেছে) 
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মা'আরিফুল হাদীস ৫ 
তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে; (বরং মধ্যম মানের মাল গ্রহণ করবে 
এবং এ ব্যাপারে কারো প্রতি বাড়াবাড়ি ও অবিচার করবে না।) আর মযলুমের বদদো*আকে 
ভয় করবে । কেননা, এর মাঝে এবং আল্লাহ্‌র মাঝে কোন পর্দা বা অন্তরায় নেই । (এটা কোন 
প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়া সরাসরি আল্লাহ্‌র দরবারে পৌছে যায় এবং কবুল হয়ে যায় ।) 

ব্যাখ্যা 8 এ হাদীসটি যদিও মা“আরিফুল হাদীসের প্রথম খন্ডে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং 
সেখানে এর ব্যাখ্যাও বিস্তারিতভাবে করে আসা হয়েছে, তবুও ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহান্দিসদের 
রীতি অনুযায়ী এটাই সমীচীন মনে করা হয়েছে যে, কিতাবুয যাকাতের সূচনা এ হাদীস দিয়েই. 
করা হোক। 

হযরত মো“আয ইবনে জাবাল (রাধিঃ)কে ইয়ামনের শাসক ও বিচারক বানিয়ে পাঠানোর এ 
ঘটনাটি অধিকাংশ আলেম ও সীরাতবিদদের অনুসন্ধান অনুসারে হিজরী নবম সনের । ইমাম 
বুখারী ও অন্যান্য কিছু আলেমের মতে এটা দশম হিজরীর ঘটনা । ইয়ামন দেশে যদিও আহলে 
কিতাব ছাড়া মূর্তিপূজারী জনগোষ্ঠীও ছিল; কিন্তু আহলে কিতাবের বিশেষ গুরুত্বের কারণে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন । তিনি এখানে 
ইসলামের প্রতি দাওয়াত ও দ্বীন প্রচারের এ প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি শিক্ষা দিয়েছেন যে, ইসলামের সমস্ত 
বিধি-বিধান ও এর দাবীসমূহ এক সাথে যেন লোকদের সামনে পেশ না করা হয়। কেননা, এ 
অবস্থায় ইসলাম তাদের কাছে খুব কঠিন ও দুর্বহ বোঝা মনে হবে । এ জন্য প্রথমে তাদের 
সামনে ইসলামের আকীদাগত ভিত্তি কেবল তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য দানকে রাখা হবে_ 
যা প্রতিটি যুক্তি অনুসারী, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ও পবিত্র অন্তরের মানুষ সহজে মেনে নিতে রাজী 
হয়ে যেতে পারে । বিশেষতঃ আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের জন্য এটা সুবিদিত বিষয়। তারপর 
যখন শ্রোতার মন-মস্তি্ক এটা গ্রহণ করে নিবে এবং সে এ সহজাত ও মৌলিক বিষয়টি মেনে 
নিবে, তখন তার সামনে নামাযের বিধানটি রাখতে হবে-_ যা দৈহিক ও মৌখিক এবাদতের 
একটি অতি সুন্দর ও উত্তম সামষ্টিক রূপ। তারপর সে যখন এটা গ্রহণ করে নিবে, তখন তার 
সামনে যাকাতের বিধানটি রাখা হবে এবং এ ব্যাপারে বিশেষভাবে এ কথাটি স্পষ্ট করে দিবে 
যে, এ যাকাত ও সদাকা ইসলামের প্রতি আহবানকারী ও এর প্রচারক তোমাদের নিকট থেকে 
তার নিজের জন্য দাবী করে না; বরং একটি নির্ধারিত হিসাব ও নিয়ম অনুযায়ী যে এলাকার 
বিত্তবানদের থেকে এটা গ্রহণ করা হবে, এ এলাকার দুস্থ ও গরীবদের মধ্যেই এটা বন্টন করে 
দেওয়া হবে। ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে এ দিকনির্দেশনার সাথে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মো“আযকে এ তাকীদও করেছেন যে, যাকাত উসূল 
করতে গিয়ে পূর্ণ ইনসাফের সাথে কাজ নিতে হবে, তাদের গবাদি পশু এবং তাদের উৎপন্ন 
ফসল থেকে বেছে বেছে উৎকৃষ্ট মাল নেওয়া যাবে না। 

সবশেষে তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, তুমি একটি অঞ্চলের শাসক ও গভর্নর হয়ে যাচ্ছ। 
তাই জুলুম ও অন্যায় বাড়াবাড়ি থেকে খুবই সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকবে । আল্লাহ্‌র কোন 
মজলুম বান্দা যখন জালেমের বিরুদ্ধে বদদো“আ করে, তখন এটা সোজা আল্লাহ্র আরশে 
পৌছে যায়। কবি বলেন ঃ মজলুমের বদদো“আ ও ফরিয়াদকে ভয় কর। কেননা, সে যখন 
দো'আ করে তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এর জবাব তাকে স্বাগত জানাতে আসে । 


কি www.eelm.weebly.com 


৬ মা'আরিফুল হাদীস 

এ হাদীসে ইসলামের দাওয়াতের বেলায় কেবল তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদান, নামায ও 
যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান এমনকি রোযা ও হজ্জের 
কথাও উল্লেখ করা হয়নি__ যেগুলো নামায ও যাকাতের মতই ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের 
অন্তর্ভুক্ত । অথচ হযরত মো'আয (রাধিঃ)কে যে সময় ইয়ামন প্রেরণ করা হয়, তখন রোযা ও 
হজ্জের বিধান ফরয হয়ে গিয়েছিল। এর কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর এ কথার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার মূলনীতি এবং এর 
থজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতির শিক্ষা দান। এ জন্য তিনি কেবল এ তিনটি বৃনিয়াদের উল্লেখ করেছেন। যদি 
ইসলামের সকল বুনিয়াদের শিক্ষা দান তার উদ্দেশ্য হত, তাহলে তিনি একই সাথে সব 
বুনিয়াদের কথাই উল্লেখ করতেন। কিন্তু হযরত মো'আযকে এটা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল 
না। কেননা, তিনি এসব সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম, যারা এলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে বিশেষ 
মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। 
যাকাত আদায় না করার শাস্তি 
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২। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ আল্লাহ্‌ যাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তারপরও সে এর যাকাত আদায় করল না, 
কেয়ামতের দিন তার এ মালকে এমন বিষধর সাপের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হবে, 
বিষের দরুণ যার মাথার চুল পড়ে গিয়েছে এবং তার চোখের উপর দু'টি সাদা দাগ রয়েছে। 
(বিশেষ আকৃতির এ সাপ সবচেয়ে বেশী বিষধর ৷) তারপর এ সাপকে তার গলায় জড়িয়ে 
দেওয়া হবে এবং সে এ মালদারের চোয়ালে দংশন করবে এবং বলতে থাকবে, “ আমিই 


তোমার সম্পদ, আমিই তোমার সঞ্চিত ধন।” এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কুরআন মজীদের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন £ 
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অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে যা দান করেছেন, এতে যারা কৃপণতা করে, তারা 

যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে; বরং এটা তাদের জন্য একান্তই 


ক্ষতিকর হবে, যাতে তারা কার্পণ্য করে। সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কেয়ামতের দিন তাদের 
গলায় বেড়ী বানিয়ে পরিয়ে দেওয়া হবে। বুখারী 


(তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ শরীফেও এ বিষয়বস্তুটি শব্দের সামান্য পার্থক্যের সাথে 
হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে ।) 
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মা'আরিফুল হাদীস ৭ 
ব্যাখ্যা 8 কুরআন ও হাদীসে বিশেষ বিশেষ আমলের যে বিশেষ প্রতিদান ও বিশেষ শাস্তির 
কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এসব আমল এবং প্রতিদান ও শাস্তির মধ্যে সর্বদাই বিশেষ কোন 
সম্পর্ক থাকে। অনেক সময় এ সম্পর্কটি এমন স্পষ্ট হয়, যা বুঝা আমাদের মত সাধারণ 
মানুষের জন্যও কোন কঠিন ব্যাপার হয় না। আর কখনো কখনো এমন সূক্ষ্ম ও গোপন সম্পর্ক 
থাকে, যা উম্মতের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তত্বজ্ঞানীরাই বুঝতে পারেন। এ হাদীসে যাকাত আদায় না 
করার গুনাহের যে বিশেষ শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ এ সম্পদ এক বিষাক্ত সাপের 
আকৃতিতে তাকে জড়িয়ে ধরবে এবং তার দুই চোয়ালে দংশন করবে, নিঃসন্দেহে এ গুনাহ 
এবং এর শাস্তির মধ্যেও একটা বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। এটা এ সম্পর্কই, যার কারণে এ কৃপণ 
মানুষকে__ যে সম্পদের মোহের কারণে নিজের সম্পদকে আঁকড়ে থাকে এবং প্রয়োজনের 
ক্ষেত্রেও খরচ করে না__ বলা হয় যে, সে নিজের সম্পদ ও ভান্ডারে সাপ হয়ে বসে আছে। 
আর এ সম্পর্কের কারণেই কৃপণ ও ক্ষুদ্রমনা মানুষ কখনো কখনো এ ধরনের স্বপ্নও দেখে 
থাকে। 

এ হাদীসে এবং উপরে উল্লেখিত সূরা আলে এমরানের আয়াতে “কেয়ামতের দিন’ বলে যে 
শব্দটি এসেছে, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ আযাবটি জাহান্নাম অথবা জান্নাতের ফায়সালার পূর্বে 
হাশরের ময়দানে হবে । হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত মুসলিম শরীফের এক হাদীসে যারা 
যাকাত আদায় করে না, এ ধরনের এক বিশেষ স্তরের মানুষের বিশেষ আযাবের কথা বর্ণনা 
করতে গিয়ে শেষে বলা হয়েছে ঃ 

pl sil 15 21 ir 1545৩ sal 35০৮৮ ০০ 

(এ শাস্তি এ সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে, যে পর্যন্ত না বান্দাদের হিসাব-কিতাবের পর 
তাদের ভাগ্য নির্ধারণ হবে ।) এ সিদ্ধান্ত ও ভাগ্য নির্ধারণের পর এ ব্যক্তি হয়তো জান্নাতের পথ 
দেখবে অথবা জাহান্নামের পথ । অর্থাৎ যে পরিমাণ শাস্তি সে হিসাব-নিকাশ ও শেষ ফায়সালার 
আগে ভোগ করে নিবে, তার পাপের শাস্তি হিসাবে যদি এতটুকুই আল্লাহ্‌র নিকট যথেষ্ট 
বিবেচিত হয়, তাহলে এরপর সে ছুটি ও মুক্তি পেয়ে যাবে এবং তাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেওয়া 
হবে । আর যদি হাশরের ময়দানের এ আযাব দ্বারা সে দায়মুক্ত না হয়ে থাকে, তাহলে অতিরিক্ত 
শাস্তির জন্য তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। (23453 0215 02০1 2881 

কেয়ামত এবং জান্নাত ও জাহান্নামের শাস্তি ও আরাম সম্পর্কে যে মৌলিক কথাগুলো 
মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খন্ডে লিখা হয়েছে, এ কথাগুলো যাদের নজরে আসেনি তারা যেন 
এগুলো অবশ্যই দেখে নেন। এসব বিষয় সম্পর্কে যে সব খটকা ও সংশয় অনেকের মনে সৃষ্টি 
হয়, এটা পাঠ করে নিলে ইন্শাআল্লাহ্‌ এর নিরসন হয়ে যাবে। 
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৩। হযরত আয়েশা (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ যাকাতের মাল যখন অন্য মালের সাথে মিশে যায়, তখন এটা . 
এ মালকে ধ্বংস করে দেয়। __মুসনাদে শাফেয়ী, তারীখে বুখারী, মুসনাদে হুমায়দী 
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৮ মা'আরিফুল হাদীস 

ব্যাখ্যা ৪ ইমাম বুখারীর উত্তাদ ইমাম হুমায়দী (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঘিঃ)-এর এ 
হাদীসটি তার মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করে এর অর্থ এ বর্ণনা করেছেন যে, কারো উপর যদি 
যাকাত ওয়াজিব হয় আর সে এটা আদায় না করে, তাহলে বে-বরকতীর কারণে তার অবশিষ্ট 
মালও ধ্বংস হয়ে যাবে। 

ইমাম বায়হাকী তার শু“আবুল ঈমান গ্রন্থে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর সূত্রে 
হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন যে, ইমাম আহমাদ (রহঃ) 
বলতেন, এ হাদীসটির মর্ম ও প্রয়োগস্থল এই যে, যদি কোন ধনী ব্যক্তি (যে যাকাতের হকদার 
নয়,) ভুল পন্থায় যাকাত গ্রহণ করে নেয়, তাহলে এ যাকাত তার অন্য মালের সাথে মিশে গিয়ে 
এটাকে ধ্বংস করে ফেলবে । সংকলকের ধারণায় হাদীসের শব্দমালায় এ উভয় ব্যাখ্যারই 
অবকাশ রয়েছে এবং এ দু'টির মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। 
যাকাত মালকে পবিত্র করে 
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চী | হয়ত জাযুৱাহ হতো আহলে যোয়ঃ। তকে ররিত, তিনি বলেন, যখন (সূরা 
তওবার) এ আয়াতটি নাযিল হল ৪ *! 25533 al le ud 8855০ Lally Cain SE ১১89 
Onl oi (অর্থাৎ যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং এটা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, 
তাদেরকে মর্মন্ুদ শাস্তির সুসংবাদ দিন।) তখন সাহাবায়ে কেরামের কাছে এটা খুবই ভারী 
বোধ হল (এবং তারা উদ্বিগু হয়ে পড়লেন ।) হযরত ওমর (রাধিঃ) বললেন £ আমি 
তোমাদেরকে উদ্বেগমুক্ত করার চেষ্টা করব। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লান্মাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন এবং নিবেদন করলেন, ইয়া নবীয়্যাল্লাহ! আপনার সাহাবীদের উপর 
এ আয়াতটি খুবই ভারী মনে হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ 
আল্লাহ্‌ পাক তো যাকাত এজন্যই ফরয করেছেন, যাতে তোমাদের অবশিষ্ট মাল পাক-পবিত্র 
হয়ে যায়। (অনুরূপভাবে) তিনি উত্তরাধিকারের আইনও এজন্য দিয়েছেন, যাতে তোমাদের 
পরবর্তীদের জন্য এটা ভরসাস্থল হয়। হযরত ওমর (একথা শুনে আনন্দে) বলে উঠলেন, 
আল্লাহু আকবার । তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন £ঃ আমি কি 
তোমাকে বলে দিব যে, একজন মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট সঞ্চয় কি হতে পারে ? সেটা হচ্ছে এ 
পুণ্যবতী স্ত্রী, যাকে দেখলে স্বামীর মন খুশী হয়, কোন কাজের নির্দেশ দিলে সে তা পালন করে 
এবং স্বামী অনুপস্থিত থাকলে তার বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদসহ সকল আমানতের হেফাযত করে । 
আবু দাউদ 
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ব্যাখ্যা 8 সূরা তওবার যে আয়াতটির উল্লেখ এ হাদীসে এসেছে, সেই আয়াতটি যখন 
নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম এর বাহ্যিক শব্দমালা ও কথার ভঙ্গিতে এই মনে করলেন 
যে, এর মর্ম ও দাবী এটাই যে, নিজের উপার্জনের মধ্য থেকে কোন কিছুই সঞ্চয় করে রাখা 
যাবে না এবং সম্পদ একেবারেই জমা করা যাবে না__ সম্পদ যাই হাতে আসবে, তাই আল্লাহ্‌র 
পথে খরচ করে দিতে হবে। আর একথা স্পষ্ট যে, এ বিষয়টি মানুষের জন্য খুবই কঠিন। 
হযরত ওমর (রাযিঃ) সাহস করলেন এবং এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর কাছে প্রশ্ন করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন যে ঃ এ 
আয়াতটির সম্পর্ক এসব লোকের সাথে, যারা অর্থ-সম্পদ জমা করে এবং এর যাকাত আদায় 
করে না। কিন্তু যদি যাকাত আদায় করে দেওয়া হয়, তাহলে অবশিষ্ট মাল হালাল ও পবিত্র হয়ে 
যায়। তিনি এখানে এ কথাও বলে দিলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকাত এজন্যই ফরয 
করেছেন__ যাতে এটা আদায় করে দিলে অবশিষ্ট মাল পাক হয়ে যায়। তারপর তিনি 
আরেকটি কথা অতিরিক্ত বলে দিলেন যে, এভাবেই আল্লাহ্‌ তা'আলা উত্তরাধিকার আইনও 
এজন্য করে দিয়েছেন__ যাতে কোন মানুষ মারা গেলে তার রেখে যাওয়া লোকদের জন্য 
একটি আশ্রয় হয়। এ উত্তরের মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ইঙ্গিতও করে 
দিলেন যে, যদি সঞ্চয় করা এবং অর্থ-সম্পদ জমা করা একেবারেই নিষেধ হত, তাহলে 
শরীঅতে যাকাত এবং উত্তরাধিকারের বিধানই থাকত না । কেননা, শরীঅতের এ দু'টি বিধানের 
সম্পর্ক সঞ্চিত সম্পদের সাথে। যদি অর্থ-সম্পদ জমা রাখার একেবারেই অনুমতি না থাকে, 
তাহলে যাকাত ও উত্তরাধিকার বন্টনের প্রশ্নই আসবে না। 

হযরত ওমর (রাধিঃ)-এর আসল প্রশ্নের এ উত্তর দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সুস্থ মন-মানসিকতা গড়ার লক্ষ্যে একটি অতিরিক্ত কথা এও 
বলে দিলেন যে, অর্থ-সম্পদের চেয়ে বেশী কাজের জিনিস___ যা এ দুনিয়াতে অন্তরের প্রশান্তি 
ও আত্মার তৃপ্তির সবচেয়ে বড় পুঁজি-__ সেটা হচ্ছে পুণ্যবতী ও অনুগত জীবনসঙ্গিনী। তার 
মূল্যায়ন অর্থ-সম্পদের চেয়েও বেশী করতে হবে এবং তাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ 
নে' আমত মনে করবে । এ কথাটি তিনি এক্ষেত্রে এ জন্য বলেছেন যে, এ যুগে মহিলাদেরকে 
খুবই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হত এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হত। 

যাকাতের বিস্তারিত বিধান ও নিয়ম-পদ্ধতি 

যাকাতের সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক স্বরূপ তো এটাই যে, নিজের সম্পদ ও নিজের উপার্জন 
থেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কিছু ব্যয় করা হবে। একটু আগেই যেমন বলা হয়েছে যে, 
ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগে এ সংক্ষিপ্ত নির্দেশই ছিল। পরে এর বিস্তারিত বিধান 
এসেছে এবং নিয়ম-নীতি নির্ধারিত হয়েছে। যেমন, কোন্‌ প্রকার সম্পদে যাকাত আসবে, 
কমপক্ষে কতটুকু সম্পদ থাকলে যাকাত ওয়াজিব হবে, কত সময় পার হওয়ার পর যাকাত 
ওয়াজিব হবে এবং কোন্‌ কোন্‌ খাতে এটা খরচ করা যাবে ইত্যাদি । এবার এ হাদীসগুলো পাঠ 
করে নিন, যেগুলোর মধ্যে যাকাতের বিস্তারিত বিধান ও নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। 
কমপক্ষে কতটুকু সম্পদ হলে যাকাত ফরয হয় 
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৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে যাকাত নেই, পাচ উকিয়্যার কম বূপায় 
যাকাত নেই এবং পাঁচ সংখ্যকের কম উটে যাকাত নেই । __বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা 8 নববী যুগে বিশেষ করে মদীনার আশেপাশে যারা ধনী ও অবস্থাসম্পন্ন ছিল, তাদের 
কাছে সম্পদ সাধারণতঃ তিন প্রকারের যে কোন এক প্রকার থাকত । হয়তো তাদের বাগানের 
উৎপাদিত ফসল খেজুরের আকারে, অথবা রূপার আকারে কিংবা উটের আকারে । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এ তিন প্রকার সম্পদেরই যাকাতের নেসাব বলে 
দিয়েছেন, অর্থাৎ, এসব জিনিসের কমপক্ষে কি পরিমাণে যাকাত ওয়াজিব হবে । খেজুরের 
বেলায় তিনি বলে দিয়েছেন যে, পাচ ওয়াসাকের কম হলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। এক 
ওয়াসাক প্রায় ৬ মণের সমান হয় । এ হিসাবে ৫ ওয়াসাক খেজুর প্রায় ৩০ মণ হবে । রূপার 
ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, ৫ উকিয়্যার কম হলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। এক উকিয়্যা 
রূপা ৪০ দেরহামের সমান হয় | এ হিসাবে ৫ উকিয়্যা ২০০ দেরহামের সমান হবে-___ যার 
ওজন প্রসিদ্ধ মত হিসাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা হয় । উটের ব্যাপারে তিনি বলে দিয়েছেন যে, 
সংখ্যায় পাচের কম হলে এতে যাকাত আসবে না। এ হাদীসে কেবল এ তিনটি জিনিসে 
যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ন্যুনতম পরিমাণ বলে দেওয়া হয়েছে। 

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) লিখেছেন যে, ৫ ওয়াসাক (৩০ মণ) খেজুর একটি ছোট 
পরিবারের সারা বছরের সংসার চলার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত । তদ্রপভাবে ২০০ দেরহামে সারা 
বছরের খরচ চলতে পারত, আর মূল্যমান বিবেচনায় ৫টি উট প্রায় এরই সমান হত । এ জন্য 
এ পরিমাণ সম্পদের মালিককে অবস্থাসম্পন্ন ও সম্পদশালী ধরে নিয়ে তার উপর যাকাত 
ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। 
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৬। হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ আমি ঘোড়া ও ক্রীতদাসের যাকাত মাফ করে দিলাম । অতএব, তোমরা রূপার 
যাকাত আদায় কর প্রতি চল্লিশ দেরহাম থেকে এক দেরহাম ৷ আর ১৯৯ পর্যন্ত কোন যাকাত 
নেই । তবে যখন ২০০ পূর্ণ হয়ে যায়, তখন এতে পাঁচ দেরহাম ওয়াজিব হবে । __তিরমিযী, 
আবু দাউদ 
ব্যাখ্যা £ঃ ঘোড়া ও গোলাম যদি কারো কাছে ব্যবসার জন্য থাকে, তাহলে হযরত সামূরা 
ইবনে জুন্দুব (রাযিঃ)-এর সামনের হাদীস অনুযায়ী এগুলোর উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে। 


www.eelm.weebly.com 


মা'আরিফুল হাদীস ১১ 
তবে যদি ব্যবসার জন্য না হয়; বরং বাহন ও খেদমতের জন্য হয়, তাহলে এগুলোর মূল্য যাই 
হোক না কেন, এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। হযরত আলী (রাযিঃ)-এর এ হাদীসে গোলাম 
ও ঘোড়ার উপর যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, এর সম্পর্ক এ অবস্থার 
সাথেই । সামনে রূপা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত কারো কাছে পূর্ণ দু'শ দেরহাম 
পরিমাণ রূপা না হবে, সে পর্যন্ত এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর দু'শ দেরহাম 
পরিমাণ হয়ে গেলে ৪০ ভাগের এক ভাগ হিসাবে পাচ দেরহাম আদায় করতে হবে। 
ব্যবসার মালের উপর যাকাত 


2. জর্জ 21০55711517 012 তত ou 98 তত ১) 20৯ ০ 254 £ 9৪ ৪০০০5 
BLES Sl ০০০৮৪ ০৫ ৩ ale dil গনি dil 18 01 এই ০১৪০০ ‘2 (V) 
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৭। হযরত সামূরা ইবনে জুন্দুব (রািঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, আমরা যেন এ মালের যাকাত আদায় করে দেই, যা 
বিক্রির জন্য আমরা প্রস্তুত করে রাখি । __আবু দাউদ 
ব্যাখ্যা 8 এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মানুষ যে মালেরই ব্যবসা করবে, এর উপর 
যাকাত ওয়াজিব হবে। 
বছর অতিক্রান্ত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে 


০২৯438১9585 Lt so lg ck || ০4105453305 AL ১9509. 
(৬১০১ ০15১) + 0১৯]। ০৫১৪ 
৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইরনে ওমর (রািঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তির কোন মাল হস্তগত হল, বর্ষপূর্তি না হওয়া পর্যন্ত এর উপর 


যাকাত ওয়াজিব হবে না। তিরমিযী । 
অলংকারাদির যাকাত আদায়ের নির্দেশ 


Wale th এ il ০ 80০ 01৯৯ ১০ এ ১2৯০০০১৬০১০) 
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(| ০০৮০ ০০৯৯৪৩১31১৪ ০18০) * 4425 এ] ০৪ 
৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা তার 
এক মেয়েকে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসল । তার 
মেষেটির হাতে দু'টি মোটা ও ভারী চুড়ি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি এর যাকাত আদায় কর ? উত্তরে সে বলল, না। তিনি তখন 
বললেন ঃ তোমার কি এটা ভাল লাগবে যে, এ দু'টির (যাকাত আদায় না করার) কারণে আল্লাহ্‌ 
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১২ মা'আরিফুল হাদীস 


তা'আলা কেয়ামতের দিন তোমাকে আগুনের দু'টি চুড়ি পরিয়ে দেন ? এ কথা শুনে সে চুড়ি 
দু'টি খুলে ফেলল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রেখে দিয়ে বলল, 
এগুলো এখন আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূলের জন্য । __-আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ 


(11655521111 Gold ০১১০1542212 98 01557515515) 


(5914921341০ ০15১) + ১3১৪ GS 595১ ৭৬১18 
১০। হযরত উম্মে সালামা (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সোনার আওযাহ (এক 
বিশেষ ধরনের বালা) পরতাম। তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি কান্যের 
অন্তর্ভুক্ত ? (যার উপর জাহান্নামের আযাবের ধমকি এসেছে ।) তিনি উত্তর দিলেন ঃ যে মাল 
যাকাতের নেসাব পর্যন্ত পৌছে যায়, আর এর যাকাত আদায় করে দেওয়া হয়, এটা কান্য 
(অন্যায় সঞ্চয় নয়।) মুয়াত্তা মালেক, আবূ দাউদ 
ব্যাখ্যা ৪ এসব হাদীসের ভিত্তিতেই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, সোনা-রূপার 
অলংকার যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে এগুলোর যাকাত দিতে হবে । তবে ইমাম মালেক, 
শাফেয়ী ও আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর নিকট অলংকারাদিতে যাকাত কেবল তখনই 
ফরয-_ যখন এগুলো ব্যবসার জন্য রাখা হয় অথবা মালকে সংরক্ষণ করার জন্য তৈরী করা 
হয়ে থাকে । কিন্তু যেসব অলংকার কেবল ব্যবহার ও সাজ-সজ্জার জন্য থাকে, এ তিন 
ইমামের মতে এগুলোর উপর যাকাত নেই। 


এ মাসআলাটিতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও মতবিরোধ ছিল । তবে হাদীস দ্বারা ইমাম 
আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতের সপক্ষেই বেশী সমর্থন পাওয়া যায়। এ জন্যই শাফেয়ী 
মাযহাবের বিজ্ঞ আলেমগণও এ মাসআলায় হানাফী মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন, তফসীরে 
কবীরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) এ নীতিই অবলম্বন করেছেন এবং লিখেছেন যে, প্রকাশ্য 
দলীলসমূহ এ মতকেই অধিক শক্তি যোগায়। 
যাকাত অশ্রিমও আদায় করা যায় 
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১১। হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত আব্বাস (রাযিঃ) সময় হওয়ার পূর্বেই তার 
যাকাত অগ্রিম আদায়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা 
করলেন। তিনি তখন তাকে এর অনুমতি দিয়ে দিলেন । __আবৃ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে 
মাজাহ্‌, দারেমী । 
যাকাত-সদাকার হকদার কারা 
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১২। হযরত যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম এবং তার হাতে বাইআত 
গ্রহণ করলাম । তারপর যিয়াদ একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন (এবং এ প্রসঙ্গে এ ঘটনার 
উল্লেখ করলেন যে,) এক ব্যক্তি এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
এসে আরয করল, যাকাতের মাল থেকে আমাকে কিছু দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন $ আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকাতের হকদার কারা হবে, এ 
বিষয়টির ফায়সালা কোন নবী অথবা অন্য কারো হাতে ছেড়ে দেননি; বরং নিজেই এর ফায়সালা 
করে দিয়েছেন এবং এটাকে আট প্রকার লোকের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন । অতএব, তুমি 
যদি এ আট প্রকারের মধ্য থেকে কোন এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হও, তাহলে আমি তোমাকে 
যাকাত থেকে অংশ দিব । __আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ 
সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলার যে হুকুমের বরাত দিয়েছেন সেটা সূরা তওবার এ আয়াতে উল্লেখিত 
হয়েছে ঃ 


৪০০১৭ 


ball এ ১১০ dit fs 

অর্থাৎ, যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের মন 

যোগানো প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঝণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে 
জেহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য । (সূরা তওবা ঃ রুকু ৮) 

এ হচ্ছে যাকাতের ৮টি ব্যয়খাত, যা স্বয়ং কুরআন মজীদে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। 
এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই £ (১) ফকীর-__ অর্থাৎ, সাধারণ গরীব ও বিত্তহীন মানুষ । আরবী 
ভাষায় ফকীর শব্দটি ধনীর বিপরীতে বলা হয়। এ বিবেচনায় এসব গরীব লোক এর মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যারা ধনী নয়। (অর্থাৎ, যাদের কাছে এ পরিমাণ অর্থ-সম্পদ নেই, যার উপর 
যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়।) শরীঅতে ধনী হওয়ার মাপকাঠি এটাই ৷ কিতাবুয্‌ যাকাতের 
একেবারে শুরুতে হযরত মো‘আয (রাধিঃ)-এর হাদীস গিয়েছে যেখানে যাকাত সম্পর্কে বলা 
হয়েছে, “এটা ধনীদের থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া 
হবে।” (২) মিসকীন-__ এসব অভাবী মানুষ যাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য 
কিছুই নেই এবং যারা একেবারে রিক্তহস্ত । (৩) যাকাত আদায়কারী___ এর দ্বারা যাকাত 
তহশীলের কর্মচারী উদ্দেশ্য । এরা যদি ধনীও হয় তবুও তাদের শ্রম এবং তাদের সময়ের 
বিনিময়, অর্থাৎ বেতন-ভাতা যাকাত থেকে দেওয়া যেতে পারে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর যুগে এ রীতিই ছিল। (8) মুআল্লাফাতুল কুলুব-_ অর্থাৎ, এমন লোক, যাদের 
মন যোগানো দ্বীনী ও জাতীয় স্বার্থে খুবই জরুরী মনে হয়। এরা যদি সম্পদশালীও হয় তবুও এ 
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১৪ মা'আরিফুল হাদীস 
উদ্দেশ্যে যাকাতের মাল থেকে তাদের উপর খরচ করা যায় । (৫) রিকাব __ অর্থাৎ, দাস- 
দাসীদের মুক্তির প্রয়োজনে যাকাত থেকে অর্থ প্রদান করা যায় । (৬) ঝণগ্রস্ত-_ অর্থাৎ, যাদের 
উপর এমন কোন আর্থিক বোঝা চেপে বসেছে যে, এটা বহন করার শক্তি ও ক্ষমতা তাদের 
নেই ৷ যেমন, নিজের আর্থিক সঙ্গতির চেয়ে অধিক খণের বোঝা অথবা অন্য কোন অর্থদণ্ড 
তাদের উপর এসে গেল। এসব লোকের সাহায্যও যাকাত থেকে করা যায়। (৭) আল্লাহ্‌র 
পথে__ অধিকাংশ আলেম ও ইমামদের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য দ্বীনের সাহায্য ও হেফাযত 
এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন রক্ষার কাজে নিয়োজিত মুজাহিদদের প্রয়োজন পূরণ । (৮) মুসাফির-__ এর 
দ্বারা উদ্দেশ্য এসব মুসাফির, সফরে বা প্রবাস জীবনে যাদের সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। 

যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ীর এ হাদীসে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আবেদন করেছিলেন যে, আমাকে যাকাত থেকে কিছু 
দিয়ে দিন। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যাকাতের এ আটটি খাত নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তুমি যদি এ আট শ্রেণীর কোন 
একটির অন্তর্ভুক্ত হও, তাহলে আমি দিতে পারি। আর যদি এমন না হয়, তাহলে আমার এ 
এখতিয়ার নেই যে, এ খাত থেকে আমি তোমাকে কিছু দিয়ে দিব । (এখানে কেবল হাদীসের 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যাকাত খরচ করার ক্ষেত্রসমূহের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে দেওয়া 
হয়েছে। বিস্তারিত মাসআলা ফেকাহ্‌র কিতাবে দেখে নেওয়া যেতে পারে অথবা বিজ্ঞ আলেম 
ও মুফতীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়া যেতে পারে ।) 
২ 5৩ iL le th পা 1৮০০০558০০ শা ১৪ (OY) 
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১৩। হযরত আবু হুরায়রা রোযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ প্রকৃত মিসকীন এ ব্যক্তি নয়, যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং এক দুই 
গ্রাস খাবার অথবা এক দু'টি খেজুর তাকে এখান থেকে সেখানে নিয়ে যায়; বরং আসল 
মিসকীন হচ্ছে এ ব্যক্তি, যে প্রয়োজন পূরণের কোন উপকরণ পায় না এবং (নিজের অভাব 
গোপন রাখার কারণে) মানুষ তার অবস্থাও বুঝে না যে, তাকে দান করবে । আর সে নিজে 
দীড়িয়ে মানুষের কাছে সওয়ালও করে না । বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ হাদীসটির উদ্দেশ্য এই যে, যে পেশাদার ভিক্ষুক মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভিক্ষা 
করে, সে প্রকৃত মিসকীন ও যাকাতের হকদার নয়; বরং যাকাত-সদাকার জন্য এমন 
সওয়ালবিমুখ অভাবীদেরকে তালাশ করতে হবে, যারা লজ্জা ও সাধুতার কারণে নিজেদের 
অভাবের কথা কারো কাছে প্রকাশ করে না এবং কারো কাছে সওয়াল করে না। এসব লোকই 
হচ্ছে প্রকৃত মিসকীন, যাদের খেদমত ও সাহায্য করা খুবই পছন্দনীয় আমল। 


লি পাল রও প লে 
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মা'আরিফুল হাদীস ১৫ 

১৪ । হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয় ধনীর জন্য এবং সুস্থ সবল মানুষের 
জন্য । -__তিরমিধী, আবু দাউদ, দারেমী 


০০০ sb Gs পরশু তত 8g পপত তি তত + saa 5. ০০৪০০ 
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১৫। উবায়দুল্লাহ্‌ ইবনে আদী ইবনুল খিয়ার তাবেয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে 
দু'ব্যক্তি বলেছেন যে, তারা বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতে হাজির হলেন। আর তিনি তখন যাকাতের মাল বন্টন করছিলেন । তারা তখন এখান 
থেকে চাইলেন । তিনি আমাদের দিকে নজর উঠিয়ে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দেখলেন এবং 
আমাদেরকে শক্ত সবল দেখতে পেলেন । তারপর বললেন ঃ তোমরা যদি" চাও তাহলে আমি 
তোমাদেরকে দিয়ে দিব । (তবে মনে রেখো যে,) এ মালে ধনী এবং সুস্থ-সবল উপার্জনক্ষম 
মানুষের কোন অধিকার নেই । আবু দাউদ, নাসায়ী 

ব্যাখ্যা ৪ এই উভয় হাদীসে ধনী দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এমন ব্যক্তি, যার কাছে নিজের 
খাওয়া-পরার মত প্রয়োজন কিছু উপকরণ রয়েছে এবং এ মুহুর্তে তার অর্থের প্রয়োজন নেই। 
এমন ব্যক্তি যদি নেসাবের মালিক না হয় আর তাকে যাকাত দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে যদিও 
যাকাত আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু তার জন্য উচিত যাকাত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা । এমনিভাবে 
যে ব্যক্তি সুস্থ-সবল এবং পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করতে সক্ষম, তারও যাকাত গ্রহণ 
থেকে বেঁচে থাকা চাই । সাধারণ নিয়ম এটাই, আর এ দু'টি হাদীসে এঁ সাধারণ নীতির কথাই 
বলা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় এদের জন্যও যাকাত গ্রহণের অবকাশ রয়েছে । এ জন্যই 
উবায়দুল্লাহ্‌ ইবনে আদী বর্ণিত হাদীসটিতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুই ব্যক্তিকে 
একথাও বলেছিলেন, “যদি তোমরা গ্রহণ করতে চাও, তাহলে আমি দিয়ে দিব ।” 
যাকাত-সদাকা এবং নবী পরিবার 


৩৪৮৭1১১0145] ৮5401৮০0505 GL dell ০০ 55 (৯5) 
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১৬। আব্দুল মুত্তালেব ইবনে রবী“আ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ এসব সদাকা-যাকাত হচ্ছে মানুষের মালের ময়লা, আর এটা মুহাম্মদ ও 
মুহাম্মদ পরিবারের জন্য হালাল নয়। ___মুসলিম 
ব্যাখ্যা £ এ হাদীসে যাকাত-সদাকাকে এ দৃষ্টিতে মালের ময়লা বলা হয়েছে যে, যেভাবে 
ময়লা দূর হয়ে গেলে কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনিভাবে যাকাত বের করে নিলে অবশিষ্ট 
মাল আল্লাহ্‌র নিকট পবিত্র হয়ে যায়। এতে এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, যতদূর সম্ভব 
যাকাতের মাল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা চাই। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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১৬ মা'আরিফুল হাদীস 
ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজের জন্য এবং কেয়ামত পর্যন্ত আপন বংশধর বনী হাশেমের জন্য 
যাকাতকে নাজায়েয সাব্যস্ত করে গিয়েছেন। 


লাকি চক 
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১৭। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাস্তায় একটি খেজুর দেখতে পেলেন । তিনি 
বললেন £ আমার যদি এ আশংকা না হত যে, এটা যাকাতের কোন মাল হবে, তাহলে আমি 
এটা উঠিয়ে খেয়ে নিতাম । বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ কথাটি বলা আসলে 
লোকদেরকে এ শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছিল যে, আল্লাহ্‌র কোন রিযিক ও নে'আমত-__ তা যত 
কম মূল্যেরই হোক না কেন-_ যদি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়, তাহলে এর সম্মান ও 
কদর করতে হবে এবং আল্লাহ্‌ যে উদ্দেশ্যে এটা সৃষ্টি করেছেন, তা দিয়ে সেই কাজ নিতে 
হবে। এর সাথে তিনি এ কথা বলেন ঃ “আমি এটা এ জন্য খাচ্ছি না যে, হয়তো এটা 
যাকাতের খেজুরের মধ্য থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে ।” সন্দেহযুক্ত জিনিস পরিহার করার এবং 
সতর্কতার উপর আমল করার শিক্ষাও মুস্তাকীদেরকে দিয়েছেন। 
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১৮ । হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী (রোযিঃ)-এর 
পুত্র হযরত হাসান (বাল্যকালে) একবার যাকাতের খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে নিজের 
মুখে দিয়ে ফেললেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা দেখে মুখে কাখ কাখ্‌ শব্দ 
করলেন । (অবুঝ শিশুরা মুখে কোন অখাদ্য নিলে আমরা যেমন আখ্‌, ওয়াক্‌, ছি, থু ইত্যাদি 
শব্দ করে থাকি) যাতে তিনি এটা ফেলে দেন। তারপর বললেন ঃ তুমি কি জান না যে, আমরা 
(বনী হাশেম) যাকাত-সদাকা খাই না। __বুখারী, মুসলিম 
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১৯। হযরত আবু হুরায়রা (রোযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে যখন কোন খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আসা হত, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন যে, 
এটা কি হাদিয়া, না সদাকা ? যদি বলা হত যে, এটা সদাকা, তাহলে তিনি সাথীদেরকে (অর্থাৎ, 
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মা'আরিফুল হাদীস ১৭ 
এসব সাথীদেরকে যাদের জন্য সদাকা জায়েয, যেমন, আসহাবে সুফফা,) বলতেন যে ঃ 
তোমরা খেয়ে নাও এবং তিনি নিজে এখান থেকে খেতেন না। আর যদি বলা হত যে, এটা 
হাদিয়া, তাহলে তিনি নিজেও এর দিকে হাত বাড়াতেন এবং তাদের সাথে খেয়ে নিতেন। 
__ বুখারী, মুসলিম 

খ্যা ৪ কোন ব্যক্তিকে গরীব ও অভাবী মনে করে তার সাহায্য-সহযোগিতা হিসাবে 
সওয়াবের শিয়্যতে যাকিছু দান করা হয়, এটাকে শরীঅতের পরিভাষায় সদাকা বলা হয় । চাই 
এটা ফরয-ওয়াজিব হোক-_ যেমন, যাকাত অথবা ফিতরা কিংবা নফল হোক-__ যাকে 
সাধারণত আমরা সাহায্য ও খয়রাত বলে থাকি । তবে হাদিয়া বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্নরকম । ভক্তি 
ভালবাসা ও সম্পর্কের কারণে নিজের কোন শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ব্যক্তির সামনে কোন কিছু পেশ 
করাকে হাদিয়া বলে। 
সদাকাদাতার অবস্থান উপরে থাকে, আর গ্রহীতার নীচে । এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রকার সদাকা গ্রহণ করতেন না। আর হাদিয়াদাতা যেহেতু এর 
মাধ্যমে ভক্তি-শ্রদ্ধা, সম্পর্ক ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটায় এবং এটাকে নিজের আনন্দ ও 
সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে, এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা খুশী মনে 
গ্রহণ করতেন । হাদিয়া দাতাকে দো'আ দিতেন এবং অনেক সময় নিজের পক্ষ থেকে তাকে 
হাদিয়া দিয়ে এর বদলা দিতেন। কিন্তু কেউ যদি সদাকা হিসাবে কিছু নিয়ে আসত, তাহলে তিনি 
এটা এর হকদারদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। 
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২০ । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত আবু রাফে 
(রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী মাখযূমের এক ব্যক্তিকে 
যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করলেন । এ মাখযূমী লোকটি আবূ রাফেকে বলল, তুমিও 
আমার সাথে চল, যাতে তুমিও এখান থেকে কিছু পেয়ে যাও। আর রাফে বললেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত 
তোমার সাথে যেতে পারব না। তারপর আবু রাফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতে হাজির হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন । তিনি উত্তরে বললেন £ আমাদের জন্য 
যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়, আর কোন পরিবারের গোলামও এ পরিবারের লোকদের মধ্যেই 
গণ্য। (তাই আমাদের মত তোমার জন্যও যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নয়।) তিরমিযী, আবু 
দাউদ, নাসায়ী 

ব্যাখ্যা 8 এ হাদীস থেকে একটি কথা তো এই জানা গেল যে, যেভাবে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার খান্দানের লোকদের জন্য যাকাত বৈধ নয়, 
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১৮ মা'আরিফুল হাদীস 
তেমনিভাবে তার এবং তীর খান্দানের লোকদের গোলামদের জন্যও যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়। 
এমনকি আযাদ হয়ে যাওয়ার পরও তারা যাকাতের তহবিল থেকে কিছু নিতে পারবে না। 
দ্বিতীয় বিষয়টি এই জানা গেল যে, যাকাত তহশীলের বিনিময় ও পারিশ্রমিক হিসাবে ওঁ যাকাত 
থেকে প্রত্যেক কর্মচারীকে (সে যদি ধনীও হয়) বেতন-ভাতা দেওয়া যায়। তবে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশের লোক এবং তাদের গোলামদের জন্য এরও অবকাশ 
নেই। তৃতীয় একটি বিষয় এ হাদীস থেকে এও জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামী আইন গোলামদেরকে এ যুগে যখন দুনিয়াতে তাদের কোন 
মূল্যায়নই ছিল না__ কি সুউচ্চ মর্যাদা দিয়েছিল এবং আইনগত মালিকদের খান্দানী 
বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে পর্যন্ত তাদেরকে অংশীদার করে দিয়েছিল । 
কোন্‌ পরিস্থিতিতে সওয়াল করা বৈধ আর কোন্‌ অবস্থায় নিষেধ 
মুহাদ্দিসীনে কেরাম কিতাবুয্‌ যাকাতেই এসব হাদীসও লিপিবদ্ধ করে থাকেন, যেগুলোতে 
বলা হয়েছে যে, কোন্‌ অবস্থায় সওয়াল করা নিষেধ এবং কোন্‌ অবস্থায় এর অনুমতি রয়েছে। 
তাদের এ নীতির অনুসরণেই এ মা“আরিফুল হাদীসেও এসব হাদীস এখানে আনা হচ্ছে। 
2৩০3 ধন 104 4০ ০০৭4953833৮ (০) 
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২১। হুবৃশী ইবনে জুনাদাহ (রাঘিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ সওয়াল করা জায়েয নয় ধনী ব্যক্তির জন্য এবং সুস্থ-সবল মানুষের জন্য । তবে 
এমন ব্যক্তির জন্য জায়েয, যাকে অভাব ও দারিদ্র্য মাটিতে ফেলে দিয়েছে অথবা কোন 
অসহনীয় খণের বোঝা তার উপর চেপে গিয়েছে। আর যে ব্যক্তি (অভাবের তাড়নায় নয়, বরং 
কেবল) সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে হাত পাতে, কেয়ামতের দিন তার এ ভিক্ষাবৃত্তি তার 
মুখে একটি ক্ষত হিসাবে ফুটে উঠবে এবং এ ভিক্ষালক্ধ মাল জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর হবে, যা 
সে ভক্ষণ করবে । এখন যার মন চায় সে সওয়াল কম করুক আর যার মন চায় সে বেশী করে 
সওয়াল করুক (এবং আখেরাতে এর ফল ভোগের জন্য প্রস্তুত থাকুক) ___তিরমিযী 
ব্যাখ্যা 8 এ হাদীসেও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) বর্ণিত (১৪ নং) 
হাদীসের মত ধনী দ্বারা এ ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে বর্তমানে সাহায্যের মুখাপেক্ষী ও অভাবী নয়, 
(যদিও সে নেসাবের মালিক ও সম্পদশালী নাও হয়।) এমন ব্যক্তির জন্য এবং এ সুস্থ-সবল 
ব্যক্তির জন্য, যে পরিশ্রম করে নিজের জীবিকা উপার্জন করতে পারে, এ হাদীসে সওয়াল 
করতে নিষেধ করা হয়েছে। সাধারণ নিয়ম ও মাসআলা এটাই যে, এমন ব্যক্তির জন্য কারো 
সামনে হাত পাতা উচিত নয়৷ হ্যা, অভাব ও দারিদ্র্য যদি কাউকে একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়ে 
থাকে আর সওয়াল ছাড়া তার অন্য কোন উপায় না থাকে অথবা কোন অর্থদণ্ড কিংবা কোন ভারী 
ঝণের বোঝা যদি তার উপর চেপে বসে থাকে এবং অন্যদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ ছাড়া 
এটা আদায় করতে না পারে, তাহলে এসব অবস্থায় তার জন্য সওয়াল করার ও সাহায্য প্রার্থনার 
অবকাশ রয়েছে । 
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হাদীসের শেষে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি প্রয়োজন ও অভাবের কারণে বাধ্য হয়ে নয়; বরং 

তাকে কেয়ামতের দিন এ শাস্তি দেওয়া হবে যে, তার মুখমন্ডলে একটি বিশ্রী ক্ষত থাকবে । 

তাছাড়া ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে সে যা উপার্জন করেছিল সেটাকে জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর বানিয়ে 
দেওয়া হবে এবং তাকে এটা ভক্ষণ করতে বাধ্য করা হবে। 
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২২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঘিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন £ যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে সে আসলে নিজের 

জন্য জাহান্নামের অঙ্গার প্রার্থনা করে। (অর্থাৎ, সে এভাবে ভিক্ষা করে যা লাভ করবে, 

আখেরাতে সেটা তার জন্য জাহান্নামের অঙ্গার হয়ে যাবে ।) এখন সে চাইলে এটা কম করুক 
অথবা বেশী করে করুক । -__মুসলিম 
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২৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি মানুষের কাছে সওয়াল করে, অথচ তার কাছে এ পরিমাণ 
সম্পদ আছে, যা তাকে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে ফিরিয়ে রাখে, কেয়ামতের দিন সে এ অবস্থায় 
উপস্থিত হবে যে, তার সওয়াল তার মুখমন্ডলে একটি ক্ষতের আকৃতি ধারণ করবে । (মুখের 
ক্ষত বুঝানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'খুমূশ', “খুদৃশ' নাকি 'কুদূহ’ শব্দ 
ব্যবহার করেছেন, এ ব্যাপারে রাবীর সন্দেহ রয়েছে । তবে সবগুলো শব্দই সমার্থবোধক ৷) জি 
জ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি পরিমাণ মাল মানুষকে অমুখাপেক্ষী রাখে ? তিনি 
বললেন £ পঞ্চাশ দেরহাম অথবা এর সমমূল্যের সোনা । আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, 

ব্যাখ্যা ৪ মর্ম এই যে, যার কাছে পঞ্চাশ দেরহাম অথবা এর কাছাকাছি সম্পদ বর্তমান 
থাকে__ যা সে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে অথবা কোন ব্যবসায় লাগাতে পারে, 
তার জন্য সওয়াল করা গুনাহ্‌র কাজ । এমন ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এ অবস্থায় উপস্থিত হবে 
যে, তার মুখমন্ডলে এ অবৈধ সওয়ালের কারণে বিশ্রী দাগ ও ক্ষত থাকবে। 

এ হাদীসে যতটুকু অর্থ-সম্পদ থাকলে সওয়াল করার বৈধতা থাকে না, এর পরিমাণ পঞ্চাশ 
দেরহাম বলা হয়েছে। অন্য এক হাদীসে এক উকিয়্যা অর্থাৎ, চল্লিশ দেরহামের সমমূল্যের 
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সম্পদের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। আর একথা স্পষ্ট যে, এ দু'টির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য 
নেই। কিন্তু আবূ দাউদ শরীফে সাহ্ল ইবনুল হান্যালিয়্যা বর্ণিত অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ : Le EY sft এট 0 
4: । (ধনী হওয়ার এ মাপকাঠিটি কি, যা বর্তমান থাকলে সওয়াল করা উচিত নয় ?) তিনি 
উত্তরে বলেছিলেন ৪ =, <4 1০ ৪ (এতটুকু যে, এর দ্বারা দুপুরের খানা ও রাতের খানা 
চলতে পারে।) এর দ্বারা জানা গেল যে, যদি কারো কাছে এক দিনের খাবারের ব্যবস্থাও থাকে, 
তাহলে তার জন্য সওয়াল করা বৈধ নয়। 


এ অর্থ-বিত্ত যার ফলে যাকাত ফরয হয়, এর মাপকাঠি তো নির্ধারিত রয়েছে এবং এ 
সম্পর্কে অনেক হাদীসও আগেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ পরিমাণ বিত্ত, যা বর্তমান থাকলে 
সওয়াল করা উচিত নয়, এর মাপকাঠি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় 
বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ এ ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠির কয়েকটি ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। আমি অভাজনের নিকট এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এই যে, এটা 
বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে! অর্থাৎ, কোন কোন অবস্থা ও কোন কোন 


ব্যক্তি এমন হতে পারে যে, অল্প বিস্তর সম্পদ থাকলেও তাদের জন্য সওয়াল করার অবকাশ ' 


থাকতে পারে; কিন্তু এ সম্পদ যদি ৪০/৫০ দেরহামের কাছাকাছি হয়, তাহলে একেবারেই এর 
কোন অবকাশ নেই। আর কোন কোন অবস্থা ও কোন কোন ব্যক্তি এমনও হতে পারে যে, 
তাদের কাছে যদি একদিনের খোরাকীও থাকে, তবুও তাদের জন্য সওয়াল করার কোন 
অবকাশ নেই । এর আরেকটি ব্যাখ্যা এভাবেও দেওয়া যায় যে, যেসব হাদীসে ৪০ অথবা ৫০ 
দেরহামকে মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেখানে অবকাশ ও ফত্ওয়া হিসাবে তা বলা 
হয়েছে । আর যেখানে একদিনের খোরাকী থাকলেও সওয়াল করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেটা 
উচুস্তরের তাকওয়া ও কঠোর অনুশাসনের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। 

সওয়ালে সর্বাবস্থায়ই অপমান রয়েছে 
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২৪ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একদিন দান খয়রাত এবং সওয়াল থেকে বিরত থাকার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে 
গিয়ে মিশ্বরে দাড়িয়ে বললেন £ উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম । আর উপরের হাত 
হচ্ছে দানের হাত এবং নীচের হাত হচ্ছে ভিক্ষার হাত। __বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা ৪ মর্ম এই যে, দাতার অবস্থান উপরে এবং সম্মানের, আর গ্রহীতার অবস্থান নীচে 
এবং অপমানের । তাই মু'মিন ব্যক্তিকে দাতা হতে হবে এবং যতদূর সম্ভব নিজেকে 
সাহায্যপ্রার্থী হওয়ার অপমান থেকে বাচাতে হবে । 
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সওয়াল করতে বাধ্য হলে আল্লাহ্র নেক বান্দাদের 
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে 


LIL de dt Lo dL 505৮০ 0 ০৭০) ১১০ (Yo) 
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২৫। তাবেয়ী ইবনুল ফারাসী থেকে বর্ণিত, ফারাসী (রাযিঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার প্রয়োজনে মানুষের কাছে সওয়াল করব ? তিনি 
বললেন ঃ (যতদুর সম্ভব) সওয়াল করতে যেয়ো না। আর যদি কোন উপায়ান্তর না থাকে, 
তাহলে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের কাছে সওয়াল করবে । আবু দাউদ, নাসায়ী 
নিজের প্রয়োজন মানুষের কাছে নয় 
আল্লাহর কাছে পেশ করবে 
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২৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির কোন অভাব অনটন দেখা দিল আর সে এটা মানুষের সামনে 
পেশ করল (এবং তাদের কাছে সাহায্য চাইল,) তার এ অভাব দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি 
এটা আল্লাহ্‌র সামনে পেশ করল, খুবই আশা করা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার এ অভাব দূর 
করে দিবেন-_ হয়তো দ্রুত মৃত্যু দিয়ে (যদি তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে গিয়ে থাকে) 
অথবা কিছু বিলম্বে স্বচ্ছলতা দান করে । __আবু দাউদ, তিরমিযী 
মানুষের কাছে সওয়াল না করার উপর 
জান্নাতের প্রতিশ্রুতি 
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২৭। হযরত সাওবান (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিবে যে, সে মানুষের কাছে কোন কিছু সওয়াল 
করবে না, আমি তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিব। সাওবান বললেন, আমি এ প্রতিজ্ঞা করছি। 


বর্ণনাকারী বলেন, এ কারণে হযরত সাওবান কারো কাছে কোন কিছু সওয়াল করতেন না। 
- আবু দাউদ, নাসায়ী 
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যদি সওয়াল ও মনের লোভ ছাড়া কোন কিছু পাওয়া যায়, 

তাহলে এটা গ্রহণ করে নেওয়া চাই 
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২৮। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আমাকে কিছু মাল দিতে চাইতেন । আমি তখন বলতাম, আমার 

চেয়ে বেশী অভাবী কাউকে এটা দিয়ে দিন। তিনি বলতেন ঃ এটা গ্রহণ করে নাও এবং নিজের 

মালিকানায় নিয়ে নাও । (তারপর ইচ্ছা করলে) তুমি এটা দান করে দাও । বস্তুতঃ যে মাল- 

সম্পদ তোমার কাছে এভাবে আসে যে, তুমি তা পাওয়ার জন্য লালায়িতও নও এবং 

সওয়ালকারীও নও, তা আল্লাহ্‌র দান মনে করে) গ্রহণ করে নাও । আর যা এভাবে তোমীর 

কাছে আসে না, তার পেছনে তোমার মনকে ধাবিত করো না। __রুখারী, মুসলিম 

যে পর্যস্ত পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করা যায় 

সে পর্যন্ত সওয়াল করতে নেই । 
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২৯ । হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ তোমাদের কোন (অভাবী) মানুষের এ কাজটি যে, সে রশি নিয়ে জঙ্গলে 
যাবে এবং পিঠে লাকড়ীর বোঝা বহন করে এনে বিক্রি করবে । ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা এর দ্বারা 
সওয়ালের লাঞ্কুনা থেকে তাকে রক্ষা করবেন, এটা তার জন্য এ কাজ অপেক্ষা অনেক ভাল 


যে, সে মানুষের সামনে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করবে । তারপর তারা তাকে কিছু দিবে অথবা না 
করে দিবে । বুখারী 
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৩০ । হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক আনসারী (দরিদ্র) লোক রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কিছু সাহায্য চাওয়ার জন্য আসল । তিনি বললেন £ 
তোমার ঘরে কি কিছুই নেই! সে উত্তর দিল, হ্যা, একটি কম্বল আছে, যার কিছু অংশ আমরা 
গায়ে দেই, আর কিছু অংশ বিছিয়ে নেই । আর আছে একটি পেয়ালা, যা দিয়ে আমরা পানি পান 
করি। তিনি বললেন ৪ এ দু'টি জিনিসই আমার কাছে নিয়ে আস । কথামত সে এ দু'টি জিনিস 
এনে তাকে দিল । তিনি এ কম্বল ও পেয়ালাটি হাতে নিলেন এবং (নিলামের নিয়মে) উপস্থিত 
লোকদেরকে বললেন ঃ কে এ জিনিস দু'টি কিনতে প্রস্তুত আছ ? এক ব্যক্তি বলল, আমি 
এগুলো এক দেরহামে খরিদ করতে রাজী আছি। তিনি বললেন £ এক দেরহামের চেয়ে বেশী 
দিয়ে কে কিনবে ? (কথাটি তিনি দু'বার অথবা তিনবার বললেন।) তখন অন্য এক ব্যক্তি 
বলল, আমি দুই দেরহাম দিয়ে নিতে রাজী আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিনিস দু'টি তাকে দিয়ে দিলেন এবং তার নিকট থেকে দুই দেরহাম নিয়ে এ আনসারীকে দিয়ে 
দিলেন, এবং তাকে বললেন £ এখান থেকে এক দেরহাম দিয়ে কিছু খাবার কিনে তোমার 
পরিবারকে দাও এবং অপর দেরহামটি দিয়ে একটি কুড়াল কিনে আমার কাছে নিয়ে আস। 
কথামত সে তাই করল এবং কুড়াল নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
হাজির হল। তিনি নিজ হাতে এতে কাঠের একটি বাট লাগিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ যাও 
এবং জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি কর । আর আমি যেন ১৫ দিন পর্যন্ত তোমাকে না 
দেখি । (অর্থাৎ, দু'সপ্তাহ পর্যন্ত এ কাজই করে যাও, এর মধ্যে আমার কাছে আসার চেষ্টাও 
করো না।) তারপর লোকটি চলে গেল এবং নির্দেশ অনুযায়ী জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে 
বিক্রি করতে লাগল। তারপর একদিন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
আসল । আর এর মধ্যে সে লাকড়ী বিক্রি করে ১০ দেরহাম উপার্জন করে নিয়েছিল এবং এখান 
থেকে কিছু দেরহাম দিয়ে সে কাপড় কিনে নিয়েছিল আর কিছু দেরহাম দিয়ে খাবার সামগ্রী । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন $ তোমার পরিশ্রমের এ উপার্জন 
তোমার জন্য এর চেয়ে অনেক ভাল যে, কেয়ামতের দিন মানুষের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনার একটি 
দাগ তোমার কপালে থাকবে। তারপর তিনি বললেন £ সওয়াল করা কেবল তিন প্রকার 
মানুষের জন্যই বৈধ । (১) অভাব ও দারিদ্র্য যাকে একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছে। (২) চরম 
লাঞ্ছিত দেনাদার, (যা আদায়ে সে অপারগ ৷) (৩) যার উপর কোন রক্তপণ এসে গিয়েছে। 
(আর সে এটা আদায় করতে অক্ষম ৷) __ আবূ দাউদ 

ব্যাখ্যা 8 এ হাদীসটি ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন রাখে না। আফসোস! যে নবীর এ শিক্ষা ও 
এ কর্মপদ্ধতি ছিল, আজ সেই নবীর উম্মতের মধ্যে পেশাদার ভিক্ষুক ও সাহায্য প্রার্থনাকারীদের 
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একটি শ্রেণী বিদ্যমান। আর কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা আলেম ও পীর সেজে 
সম্মানজনক পদ্ধতিতে ভিক্ষাবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে। এরা ভিক্ষাবৃত্তির পাশাপাশি প্রতারণা ও 
ধর্মব্যবসায়ের দরুনও অপরাধী । 

যাকাত ছাড়া অন্যান্য আর্থিক দান-খয়রাত 
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৩১। হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ মানুষের মালের মধ্যে যাকাত ছাড়াও আরো হক রয়েছে । তারপর তিনি 
এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ 
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অর্থাৎ, প্রকৃত পুণ্য (এর মাপকাঠি) এটা নয় যে, তোমরা (এবাদতে) পশ্চিম দিকে মুখ 
করবে, না পূর্ব দিকে; বরং প্রকৃত পুণ্যের পথ কেবল তাদের পথ, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র 
- প্রতি, আখেরাত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি ও তীর নবী 
রাসূলদের প্রতি । আর তারা সম্পদের ভালবাসা সত্তেও তা খরচ করে আত্মীয়দের উপর, 
ইয়াতীমদের উপর, মিসকীনদের উপর, পথিক মুসাফিরদের উপর সওয়ালকারীদের উপর এবং 
দাসমুক্তির কাজে । আর তারা ঠিকমত নামায আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে । -_তিরমিযী, 
ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির উদ্দেশ্য এই যে, কেউ যেন এ ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হয় যে, 
নির্ধারিত যাকাত (অর্থাৎ, বধিষ্ণু সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ) আদায় করে দেওয়ার পর 
মানুষের উপর আল্লাহ্র আর কোন হক ও দাবী অবশিষ্ট থাকে না এবং সে এ সংক্রান্ত সকল 
দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ব্যাপারটি আসলে এমন নয়; বরং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যাকাত 
আদায় করে দেওয়ার পরও আল্লাহ্র অভাবী বান্দাদের সাহায্যের দায়িত্ব বিত্তবানদের উপর থেকে 
যায়। যেমন, একজন ধনী মানুষ হিসাব করে সম্পূর্ণ যাকাত আদায় করে দিয়ে দিল, তারপর সে 
জানতে পারল যে, তার কোন প্রতিবেশী উপোস করছে অথবা অমুক আত্মীয় চরম অভাবে 
রয়েছে কিংবা কোন অভিজাত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা কোন মুসাফির এমন অবস্থায় তার কাছে 
এসে পৌছল যে, এ মুহুর্তে তার সাহায্যের প্রয়োজন । এসব অবস্থায় এ অভাবী ও বিপদগস্তদের 
সাহায্য করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এ বিষয়টি বর্ণনা করলেন এবং প্রমাণ 
হিসাবে সূরা বাকারার উপরের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। এ আয়াতে পুণ্য কর্মসমূহের 
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তালিকায় ঈমানের পর ইয়াতীম মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্ার্থী ইত্যাদি শ্রেণীসমূহের আর্থিক 
সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। এরপর নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের কথাও উল্লেখ করা 
হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এখানে এসব দুর্বল ও অভাবী শ্রেণীর মানুষদের আর্থিক 
সাহায্যের যে কথা বলা হয়েছে, এটা যাকাতের বাইরে অন্যান্য দান-খয়রাত। কেননা, 
যাকাতের আলোচনা এ আয়াতেই স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান রয়েছে। 
আমীর-গরীব প্রতিটি মুসলমানের জন্য সদাকা অপরিহার্য 
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৩২। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি মুসলমানের উপর সদাকা জরুরী । লোকেরা বলল, কারো কাছে 
যদি সদাকা করার মত কিছু না থাকে, তাহলে সে কি করবে ? তিনি উত্তরে বললেন $ পরিশ্রম 
করে নিজের হাতে উপার্জন করবে এবং তা দিয়ে নিজেও উপকৃত হবে এবং সদাকাও করবে। 
লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, এটাও যদি করতে না পারে, তাহলে কি করবে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ 
কোন বিপদগ্রস্ত. ও অভাবী মানুষের কোন কাজ করে দিয়ে তার সাহায্য করবে। (এটাও এক 
ধরনের সদাকা ।) তারা আবার প্রশ্ন করল, সে যদি এটাও করতে না পারে, তাহলে কি করবে ? 
তিনি বললেন ঃ তাহলে নিজের মুখ দিয়েই মানুষকে ভাল কাজের কথা বলবে । তারা আবার 
জিজ্ঞাসা করল, সে যদি এটাও করতে না পারে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ (কমপক্ষে) নিজেকে 
মন্দ থেকে ফিরিয়ে রাখবে । (অর্থাৎ, সে এ ব্যাপারে চেষ্টা করবে যে, তার দ্বারা যেন কারো 
কষ্ট না হয়।) কেননা, তার জন্য এটাও এক ধরনের সদাকা। _ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, অর্থবিত্ত না থাকার কারণে যাদের উপর যাকাত 
ফরয হয় না, তাদেরকেও সদাকা করতে হবে । যদি টাকা-পয়সা থেকে হাত একেবারে শূন্য 
থাকে, তাহলে কষ্ট ও পরিশ্রম করে এবং নিজের পেট কেটে হলেও সদাকার সৌভাগ্য অর্জন 
করা চাই। যদি নিজের বিশেষ অবস্থার কারণে কেউ এরূপ করতেও অক্ষম হয়, তাহলে কোন 
দুস্থ মানুষের সেবাই করে দিবে । আর যদি হাত-পা দিয়ে কোন কাজ করতে না পারে, তাহলে 
মুখ দিয়েই তার উপকার ও খেদমত করবে। 


হাদীসটির প্রাণবন্ত ও এর মর্মবাণী এটাই যে, প্রতিটি মুসলমান চাই সে বিত্তবান হোক 
অথবা গরীব, শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী হোক অথবা দুর্বল-___ তার জন্য উচিত, সে যেন অর্থ 
দিয়ে, নৈতিক সাহায্য সমর্থন দিয়ে, মুখের কথা দিয়ে__ এক কথায় যেভাবে সম্ভব এবং 
যতদূর সম্ভব__ আল্লাহ্র অভাবী ও বিপদগ্রস্ত বান্দাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং এতে 
পিছপা না হয়। 
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দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহদান ও এর বরকত 
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৩৩ । হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ মহান আল্লাহ বলেন £ হে আদম সন্তান! তুমি (আমার অভাবী বান্দাদের উপর) 
নিজের উপার্জন থেকে খরচ কর, আমি আপন ভান্ডার থেকে তোমাকে দিতে থাকব। 
_ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ এটা যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি ও জিম্মাদারী যে, কোন বান্দা যদি 
আল্লাহ্‌র অভাবী বান্দাদের প্রয়োজন পূরণে অর্থ ব্যয় করে যায়, তাহলে সে আল্লাহ্‌র গায়েবী 
ভান্ডার থেকে পেতেই থাকবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা তার যেসব বান্দাকে ইয়াকীনের সম্পদ দান 
করেছেন, আমরা দেখেছি যে, তাদের রীর্তি এটাই। আর তাদের সাথে তাদের মহান 
পরওয়ারদিগারের আচরণও এটাই । আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকেও এ ইয়াকীন ও বিশ্বাসের 
কিছু অংশ দান করুন। 

জ্ঞাতব্য 8 যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌ তা'আলার বরাত 
দিয়ে কোন কথা বলেন এবং এটা কুরআনের আয়াত না হয়, সেই হাদীসকে 'হাদীসে কুদসী” 
বলা হয়। সদ্য উল্লেখিত হাদীসটিও এই প্রকারের । 
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৩৪ । হযরত আসমা বিন্তে আবু বকর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন $ তুমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে তার পথে মুক্তহস্তে খরচ করে 
যাও, হিসাব করতে যেয়ো না। (অর্থাৎ, এ চিন্তায় পড়ো না যে, আমার কাছে কত আছে, আর 
এখান থেকে আল্লাহ্র পথে কতটুকু খরচ করব ।) তুমি যদি এভাবে হিসাব করে আল্লাহর পথে 
ব্যয় কর, তাহলে আল্লাহ্‌ও তোমাকে হিসাব করেই দেবেন । সম্পদ আকড়ে ধরে ও আবদ্ধ 
করে রাখবে না। এমন করলে আল্লাহ্‌ও তোমার সাথে এমন আচরণই করবেন । (অর্থাৎ, 


রহমত ও বরকতের দরজা তোমার উপর বন্ধ করে দেবেন।) যতদূর সম্ভব, মুক্তহস্ত হওয়ার 
চেষ্টা কর ৷ -_বুখারী, মুসলিম 
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৩৫। হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ হে আদম-সন্তান! আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্পদ, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, এটা আল্লাহ্র 
পথে খরচ করে ফেলা তোমার জন্য উত্তম, আর এটা ধরে রাখা তোমার জন্য অমঙ্গলকর । 
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হ্যা, জীবন ধারণের প্রয়োজন পরিমাণ রেখে দেওয়াতে কোন নিন্দা নেই । আর খরচের বেলায় 
নিজের পোষ্যদের থেকে শুরু কর । ___মুসলিম 

ব্যাখ্যা 8 হাদীসটির মর্মবাণী এই যে, মানুষের জন্য উত্তম এটাই যে, যে সম্পদ সে উপার্জন 
করবে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে তার কাছে আসবে, সেখান থেকে সে নিজের প্রয়োজন 
পরিমাণ তো নিজের কাছে রেখে দিবে, বাকী সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে তীর বান্দাদের সাহায্যার্থে 
খরচ করে দেবে । আর এক্ষেত্রে নিজের পোষ্য ও অভাবী আত্মীয়-স্বজনদেরকে অগ্রাধিকার 
দিতে হবে । 
আল্লাহ্‌র পথে যা খরচ করে দেওয়া হয়, সেটাই কাজে আসবে 
৩৮০৩৭ ৪০ ০০79 CL La এ 04805 ০৪025 Le (YY) 
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৩৬। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, লোকেরা একটি ছাগল যবেহ করল (এবং 
এর গোশ্ত আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বন্টন করে দেওয়া হল।) এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ছাগলের কি অবশিষ্ট রয়েছে ? আয়েশা (রাঃ) উত্তর 
দিলেন, কেবল একটি রান রয়েছে, (বাকী সব শেষ ।) তিনি বললেন ৪ এ রানটি ছাড়া যা বন্টন 
করে দেওয়া হয়েছে, সেটাই আসলে অবশিষ্ট রয়েছে। (অর্থাৎ, আখেরাতে এর প্রতিদান পাওয়া 
যাবে ।) তিরমিযী 
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ব্যাপারে তাওয়ান্ুলধারীদের রীতি 
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৩৭। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা হয়ে যায়, তাহলে আমার জন্য এটা 
খুবই আনন্দের বিষয় হবে যে, তিন রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই আমি এটা আল্লাহ্র রাহে 


খরচ করে ফেলব, আর এর কিছুই আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে না। হ্যা, এ পরিমাণ রেখে 
দিতে পারি, যার দ্বারা খণ পরিশোধ করা যায়। __বুখারী 
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৩৮। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এক দিন হযরত বিলালের কাছে এসে দেখলেন যে, তার কাছে খেজুরের একটি স্তুপ রয়েছে। 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে বিলাল! এটা কি? বিলাল উত্তর দিলেন, আমি ভবিষ্যতের জন্য 
এগুলো সঞ্চয় করে রেখেছি। (যাতে সামনে জীবিকার ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি ।) 
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তিনি বললেন ঃ তুমি কি ভয় কর না যে, কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে তুমি এর উত্তাপ 
ও ধোয়া দেখবে। হে বিলাল! যা হাতে আসে সেটা নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য খরচ 
করতে থাক আর আরশের মালিকের পক্ষ থেকে দারিদ্র্যের ভয় করো না। (অর্থাৎ, এ বিশ্বাস 
রাখ যে, যেভাবে তিনি বর্তমানে এটা দিয়েছেন, ভবিষ্যতেও এভাবেই দিয়ে যাবেন । তার 
তাভারে কিসের কমতি আছে ? তাই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের চিন্তা করো না।) _ বায়হাকী 
ব্যাখ্যা ৪ হযরত বিলাল (রোধিঃ) সুফ্ফাবাসীদের একজন ছিলেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত তাওয়াকুলের যিন্দেগীর পথ অবলম্বন করেছিলেন । তাদের জন্য 
আগামী দিনের খাবার সঞ্চয় করাও শোভনীয় ছিল না। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ পরামর্শ দিয়েছিলেন- যদিও সাধারণ মানুষের জন্য এ বিষয়টি সম্পূর্ণ 
জায়েয; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কোন কোন সাহাবীকে নিষেধ 
করে দিয়েছিলেন যে, নিজের পরিবার বর্গের জন্য কোন কিছু না রেখে সম্পূর্ণ মাল দান করে 
দেওয়া যাবে না। কিন্তু সাহাবাদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও 
আসহাবে সুফ্ফার মত খাটি তাওয়ান্ুলের পথ অনুসরণ করেছিলেন, তাদের জন্য এ কর্মপদ্ধ 
তির অবকাশ ছিল না। কেননা, যার মর্তবা যত উঁচু তার কর্মপদ্ধতিও তত ব্যতিক্রম হয়ে 
থাকে। 
হাদীসটির শেষ বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যে বান্দা কল্যাণের পথে সাহস নিয়ে 
নিজের অর্থ ব্যয় করবে, সে আল্লাহর দানে কখনো ঘাটতি দেখবে না। 
যে বিত্তশালী ব্যক্তি মুক্তহস্তে আল্লাহর পথে ব্যয় 
করে না, সে খুবই ক্ষতির মুখে রয়েছে 


পি তাও 
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৩৯। হযরত আবু যর গেফারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম । তিনি তখন কাবা ঘরের 
ছায়ায় বসা ছিলেন। তিনি আমাকে যখন দেখলেন, তখন বলে উঠলেন ঃ কা'বার মালিকের 
শপথ! ওরা খুবই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। আমি আরয করলাম, আমার পিতা-মাতা আপনার 
উপর কুরবান! তারা কারা, যারা খুবই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন ? যারা বিরাট 
সম্পদের অধিকারী । তবে, তাদের মধ্য থেকে এসব লোক এর বাইরে, যারা সামনে, পেছনে, 
ডানে, বায়ে (অর্থাৎ, চতুর্দিকে কল্যাণ খাতে) নিজেদের অর্থ-সম্পদ যুক্তহস্তে খরচ করে যায়। 
কিন্তু সম্পদশালী ও পুঁজিপতিদের মধ্যে এমন লোক কমই রয়েছে। _ বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা £ হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) দারিদ্র্য ও কৃচ্ছ্রতার জীবন অবলম্বন করে 
রেখেছিলেন, আর তীর মেযাজ ও স্বভাবের দিক থেকে এটাই তার জন্য উত্তম ছিল। রাসুলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে যখন তিনি উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তার 
মনস্তষ্টির জন্য বললেন যে, সম্পদশালী হওয়া- যা বাহ্যতঃ বিরাট নেয়ামত- প্রকৃত পক্ষে এক 
বিরাট পরীক্ষাও বটে । আর এ পরীক্ষায় এসব বান্দারাই উত্তীর্ণ হতে পারে, যারা এতে মন 
লাগায় না এবং সম্পূর্ণ মুক্তহস্তে সম্পদকে কল্যাণ খাতে খরচ করে দেয় । যারা এমন করবে না, 
পরিণামে তারা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
সদাকা ও দান-খয়রাতের বৈশিষ্ট্য ও বরকত 
AIG 01০5 42 ০০4৯50508১৮ (£.) 
(sail ০15) + ০৯০৭ 23০85 
৪০ ৷ হযরত আনাস (রািঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ সদাকা আল্লাহ্‌র ক্রোধকে নির্বাপিত করে এবং মন্দ-মৃত্যু রোধ করে। তিরমিযী 
ব্যাখ্যা 8 যেভাবে দুনিয়ার সবকিছুর মধ্যে- এমনকি গাছের শিকড় ও পাতার মধ্যে বিশেষ 
প্রভাব ও ক্রিয়া থাকে, তেমনিভাবে মানুষের ভাল-মন্দ কর্মসমূহেরও বিশেষ ক্রিয়া ও শক্তি 
থাকে- যা নবী-রাসূলদের মাধ্যমেই জানা যায়। এ হাদীসে সদাকা ও দান-খয়রাতের দু'টি 
প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে £ (১) যদি বান্দার কোন পদশ্বলন ও পাপের কারণে আল্লাহ্‌র ক্রোধ 
তার প্রতি ছুটে আসতে চায়, তাহলে সদাকা এ ক্রোধের আগুনকে নিভিয়ে দেয় এবং বান্দা এ 
কারণে আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও অসস্তুষ্টির স্থলে তার সন্তুষ্টি ও দয়ার অধিকারী হয়ে যায়। (২) সদাকা 
মন্দ-মৃত্যু থেকে মানুষকে বাচিয়ে রাখে । (অর্থাৎ, সদাকার কারণে তার জীবনের সমাপ্তি ভাল 
অবস্থায়- ঈমানের সাথে হয় ।) দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, এটা এ ধরনের মৃত্যু থেকে 
বাচিয়ে রাখে- যাকে দুনিয়ায় অপমৃত্যু মনে করা হয়। 
Sis ae tr পিএ] ১০০৯৯০৭0540 ০১৪০৮ (6১) 
(tol) * 48০7 Tl ৯৭ 45010 ls Ce dL dl, a 
৪১ । মারছাদ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে জনৈক সাহাবী বলেছেন 
যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কেয়ামতের দিন 
মুমিনের উপর ছায়া হবে তার সদাকা । -_সুসনাদে আহমাদ 
ব্যাখ্যা ৪ বিভিন্ন হাদীসে অনেক পুণ্যকর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এ 
আমলসমূহ ছায়া লাভের ওসীলা হবে । এ হাদীসে সদাকা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের 
দিন এর একটি বরকত এ প্রকাশিত হবে যে, দানকারীর জন্য তার এ দান ছায়ানীড় হয়ে যাবে- 
যা এ দিনের উত্তাপ ও প্রচণ্ড গরম থেকে তাকে রক্ষা করবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব বাস্তব 


বিষয়ের বিশ্বাস ও সেই অনুযায়ী আমল করার সৌভাগ্য আমাদেরকে নসীর করুন। 
দানে ধন-সম্পদ কমে না; বরং এতে বরকত আসে 
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৪২। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ সদাকায় মাল কমে যায় না; (বরং বৃদ্ধি পায়,) ক্ষমা দ্বারা মানুষ ছোট হয় না; বরং 
আল্লাহ্‌ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ্‌ তাকে 
উচ্চ মর্যাদা দান করেন। __মুসলিম 


১২১০০০৪০৪08 al 5 এটি dS 05521050820 ul (£Y) 
(০১1১1১) * এ dll ৪ 

৪৩। আবু উমামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবূ যর আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র 
নবী! আপনি বলুন, সদাকা কি ? (অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এর কি বিনিময় পাওয়া যাবে ?) 
তিনি উত্তরে বললেন ? দ্বিগুণ-বহুগণ ৷ (অর্থাৎ, কেউ আল্লাহ্‌র পথে যা দান করবে, বিনিময়ে 
এর কয়েক গুণ পাবে ।) আর আল্লাহ্‌র কাছে আরো অতিরিক্ত রয়েছে। __সুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা 8 মর্ম এই যে, যে যতটুকু আল্লাহ্র পথে দান করবে, আল্লাহ্‌ এর চেয়ে কয়েক গুণ 
বেশী তাকে দেবেন। অন্য কোন কোন হাদীসে দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্তের উল্লেখ 
রয়েছে । আর এটাও শেষ সীমা নয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা এর চেয়েও বেশী দিবেন। 
কুরআনে বলা হয়েছে 8 20: 4 “১০5 11 তিনি যাকে ইচ্ছা আরো বেশী দেবেন । তীর 
ভান্ডার অফুরন্ত ৷ মি 

কোন কোন মনীষী এ হাদীসের এ অর্থ বুঝেছেন যে, সদাকা ও দান-খয়রাতের বিনিময়ে 
কয়েক গুণ তো আল্লাহ্‌ তাআলা এ দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। আর আখেরাতে এর যে প্রতিদান 
দেওয়া হবে, সেটা এর চেয়ে অনেক বেশী হবে। 

আল্লাহ্‌র বান্দাদের এটা সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস ও ভরসা করে তারা 
এখলাছের সাথে তার পথে তার বান্দাদের উপর যতটুকু খরচ করেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা এর 
কয়েক গুণ তাদেরকে এ দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। হ্যা, এর জন্য এখলাছ ও পূর্ণ বিশ্বাস শর্ত । 
অভাবীদেরকে পানাহার ও বস্ত্র দানের প্রতিদান ও সওয়াব 


(১১০০ ৮৪75 ০2105940581 ত54 15350 ০০৪১০ (৪) 
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88 ৷ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন .ঃ যে কোন মুসলমান অপর কোন বন্ত্রহীন মুসলমানকে কাপড় পরিধান 
করাবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে বেহেশতের সবুজ পোশাক পরাবেন। যে কোন মুসলমান কোন 
মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার করাবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে বেহেশৃতের ফল 
খাওয়াবেন । আর যে কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে পিপাসার সময় পানি পান করাবে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে বেহেশতের মোহরযুক্ত পানীয় পান করাবেন । __-আবূ দাউদ, তিরমিযী 
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8৫ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি $ যে কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে কোন 


কাপড় দান করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র হেফাযতে থাকবে, যে পর্যন্ত এ ব্যক্তির গায়ে 
এর একটি টুকরাও অবশিষ্ট থাকবে । __আহমাদ, তিরমিযী 
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৪৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন, আমি তখন তাকে দেখতে 
আসলাম । আমি যখন গভীরভাবে তার চেহারার দিকে দেখলাম, তখন বুঝে নিলাম যে, এটা 
কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তারপর তিনি সর্বপ্রথম যে কথাটি বললেন, সেটা ছিল এই £ 
লোক সকল! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন কর, (আল্লাহ্‌র অভাবী বান্দাদেরকে) খাবার 
দাও, আত্মীয়তার হক আদায় কর আর রাতে মানুষ যখন ঘুমে নিমগ্ন থাকে, তখন নামায পড়। 
এমন করলে শান্তিতে জান্নাতে যেতে পারবে । __তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌ 
অভুক্ত-পিপাসিত পশুদেরকে খাবার-পানি দেওয়াও সদাকা বিশেষ 


SPE ৩০০২০০৯০৪০১ pi ls এ tn Le dl 1৮06 0388০, 52 (tv) 
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৪৭। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ এক দুশ্চরিত্রা নারীকে এ আমলের কারণে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে যে, সে একটি 
কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল । এমন সময় দেখল বে, একটি কুকুর জিহ্বা বের করে আছে এবং 
(তার অবস্থা এই যে,) সে যেন পিপাসায় মরে যাবে । সে তখন তার পায়ের চামড়ার মোজা 
খুলল এবং নিজের ওড়নার সাথে বেঁধে নিল। তারপর এর দ্বারা কৃপ থেকে পানি উঠিয়ে তাকে 
পান করাল। এ আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! পশুদের সেবায়ও কি আমাদের জন্য পুণ্য রয়েছে ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 
অনুভূতিশীল প্রত্যেক প্রাণীর (যার ক্ষুধা তৃষণার কষ্ট অনুভব হয়) সেবাতেই প্রতিদান রয়েছে। 
_ বুখারী, মুসলিম 
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৪৮। হযরত আনাস (রািঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ যে কোন মুসলমান কোন বৃক্ষ রোপণ করে অথবা শষ্য বপন করে, তারপর এখান 
থেকে যে ফল ও শষ্যদানা কোন মানুষ, পাখী অথবা কোন পশু খায়, এটা তার জন্য সদাকা 


হিসাবে গণ্য হবে । বুখারী, মুসলিম 
আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে কষ্ট থেকে বাচানোর বিনিময় জান্নাত 
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৪৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, যার উপর একটি গাছের ডাল ছিল। (যার দরুন 
চলাচলকারীদের কষ্ট হত।) লোকটি তখন মনে মনে বলল, আমি অবশ্যই এটা মুসলমানদের 
চলাচলের পথ থেকে সরিয়ে দেব, যাতে তাদের কষ্ট না হয়। (তারপর সে তাই করল ।) ফলে 
তাকে জান্নাত দেওয়া হল । বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ কোন কোন আমল বাহ্যতঃ খুব ছোট ও মামুলী ধরনের হয়; কিন্তু কখনো কখনো 
এগুলো অন্তরের এমন অবস্থা ও এমন আবেগ-অনুভূতি নিয়ে করা হয়, যা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
দৃষ্টিতে খুবই মূল্যবান ও প্রিয় হয়ে থাকে । এর জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলার রহমতের দরিয়ায় ঢেউ 
জাগে ৷ ফলে এ বান্দার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তার জন্য জান্নাতের ফায়সালা 
করে দেওয়া হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ) বর্ণিত উপরের হাদীসে একটি পিপাসার্ত 
কুকুরকে পানি পান করানোর উপর এক ভ্রষ্টা নারীর গুনাহমাফীর যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে 
এবং এ হাদীসে মানুষের চলাচলের পথ থেকে কেবল একটি গাছের ডাল সরিয়ে দেওয়ার উপর 
এক ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশের যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, এর রহস্য এটাই । 71 এ 
কোন্‌ সময়ের দান-সদাকার সওয়াব বেশী 


৪৫৫ তত Loa on FO ce RAE NSE জি #0 40 

২১০১০1৪1৯17 28। এ ds 64৯০015805৮ 2 (0.) 

১১13৫ ১১ ০০৪ sill 1০০4১131০২০ ৩৬৯ 3৩ ৬৬৭ Sb, iil ১2 ts টি 
(Mes SIE ১13১) + dl ৩৩ ১14 


৫০। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! কোন্‌ দানের সওয়াব বেশী ? তিনি বললেন ঃ সুস্থ এবং সম্পদের চাহিদা থাকা 
অবস্থায় যখন তুমি দান কর, যখন তোমার দারিদ্যের ভয় থাকে এবং ধনী হওয়ার লোভও 
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থাকে । তুমি এমন করো না যে, যখন রূহ কণ্ঠনালী পর্যন্ত এসে যায়, তখন বলতে থাকবে, 
অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু । কেননা, এখন তো এ মাল অমুকের 
(ওয়ারিসদের) হয়েই গিয়েছে। -__বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ মানুষের এটা সাধারণ দুর্বলতা যে, যে পর্যন্ত সে সুস্থ-সবল থাকে এবং মৃত্যু তার 
সামনে এসে দাড়িয়ে না যায়, সে পর্যন্ত সে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কৃপণতা করে । শয়তান 
তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় যে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে ফেল, তাহলে তোমার 
সম্পদ কমে যাবে, নিজেই গরীব ও অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে । এ জন্য দানের দিকে তাদের 
হাত অগ্রসর হয় না। কিন্তু যখন মৃত্যু সামনে এসে যায় এবং জীবনের আশা আর বাকী না 
থাকে, তখন তাদের দান-খয়রাতের কথা স্মরণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ এ কর্মপদ্ধতি ঠিক নয়; বরং আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রিয় ও পছন্দনীয় দান হচ্ছে সেটা, যা 
বান্দা সুস্থ-সবল অবস্থায় করে এবং তার সামনে নিজের সমস্যা ও নিজের তবিষ্যতচিন্তাও 
থাকে । নিজের ভবিষ্যত চিন্তা সত্বেও সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতের সওয়াব লাভের 
আশায় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস ও আস্থা রেখে এ অবস্থায়ই আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর 
খরচ করে যায়। এমন বান্দাদের জন্য কুরআন মজীদে সফলতার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। 5১; ১4 
(৭ 2১ 4395 4 তত 
নিজের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনে খরচ করাও দান বিশেষ 

নিজের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণে নিজের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী অল্পবিস্তর অর্থ 
ব্যয় তো সবাই করে থাকে । কিন্তু এ অর্থ ব্যয়ে মানুষের এ আত্মিক আনন্দ লাভ হয় না, যা 
অন্যান্য অভাবী ও গরীব মিসকীনকে দান করলে হয়ে থাকে । কেননা, নিজের পরিবার- 
পরিজনের জন্য খরচ করাকে মানুষ সওয়াবের কাজ মনে করে না; বরং এটাকে বাধ্যতামূলক 
অথবা মনের চাহিদা মনে করে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, নিজের পরিবার-পরিজন ও 
আত্মীয়-স্বজনের জন্যও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং সওয়াবের নিয়্যতে খরচ করা চাই। 
এ অবস্থায় এ খাতে যা ব্যয় করা হবে, সেটা দানের মতই আখেরাতের ব্যাংকে জমা হবে; বরং 
অন্যদের উপর খরচ করার চাইতে এতে সওয়াব বেশী হবে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর এ শিক্ষা ছারা আমাদের জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্যের একটি বিরাট দরজা খুলে 
যায়। এখন আমরা যাকিছু আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের খাওয়া পরার জন্য বৈধ সীমার মধ্যে খরচ 
করব, সেটা এক ধরনের দান ও সওয়াবের কাজ হবে । শর্ত কেবল একটাই যে, আমরা সওয়াব 
লাভের মানসিকতা ও নিয়্যত নিয়ে খরচ করব। 
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৫১। হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রোযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন মুসলমান বান্দা নিজের পরিবার-পরিজনের উপর সওয়াবের 
নিয়্যতে কিছু খরচ করবে, এটা তার জন্য সদাকা ও দান হিসাবে গণ্য হবে । বুখারী, মুসলিম 
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৫২। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন 
দানটি উত্তম ? তিনি উত্তরে বললেন £ এ দান, যা কোন গরীব মানুষ নিজের শ্রমের উপার্জন 


থেকে করে । আর তোমরা সর্বাথে তাদের উপর খরচ কর, যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্‌ 
তোমাদের উপর । (অর্থাৎ, নিজের স্ত্রী ও সন্তানাদির উপর ৷) __আবু দাউদ 
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৫৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাবি) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে নিবেদন করল, আমার কাছে একটি দীনার আছে । (তাই আপনি 
বলুন যে, আমি এটা কোথায় খরচ করব এবং কাকে দেব ?) তিনি উত্তর দিলেন ঃ তুমি এটা 
নিজের প্রয়োজনে খরচ করে ফেল । সে বলল, আমার কাছে আরেকটি দীনার আছে। তিনি 
বললেন ৪ এটা তোমার সন্তানদের উপর খরচ কর। সে বলল, আমার কাছে আরো একটি 
দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটা তোমার স্ত্রীর প্রয়োজনে খরচ করে ফেল । সে বলল, আমার 
কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটা তোমার খাদেমের উপর খরচ করে 
ফেল । সে বলল, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে । তিনি উত্তরে বললেন £ তুমিই ভাল 
জান (যে, তোমার আত্মীয়দের মধ্যে কে এর বেশী হকদার ৷) -_আবৃ দাউদ, নাসায়ী 

ব্যাখ্যা 8 সম্ভবতঃ এ ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, লোকটি নিজেই অভাবী ও গরীব । আর তার কাছে কেবল 
একটি দীনারই রয়েছে এবং সে এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ ও আখেরাতের সওয়াবের 
জন্য কোথাও খরচ করতে চায়। তার এ কথা জানা নেই যে, মু'মিন বান্দা যা কিছু নিজের 
প্রয়োজনে খরচ করে অথবা আপন স্ত্রী-সন্তান ও গোলামদের পেছনে ব্যয় করে, এর সবকিছুই 
সদাকা হিসাবে গণ্য হয় এবং এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি ও সওয়াব লাভের ওসীলা হয়। এ 
জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ ক্রমানুসারে এ পরামর্শ দিয়েছেন। সাধারণ 
নিয়ম ও নির্দেশ এটাই যে, মানুষ প্রথমে এসব হক ও দায়িত্ব পালন করবে, যেগুলো 
ব্যক্তিগতভাবেই তার উপর বর্তায় এবং নিজস্ব দায়িত্ব হিসাবেই বিবেচিত হয়। তারপর সে 
সামনে অগ্রসর হবে । হ্যা, তবে আল্লাহ্র এসব বিশেষ বান্দা- যারা তাওয়াক্কুল ও আল্লাহ্‌র প্রতি 
নির্ভরশীলতার উঁচু স্তর অর্জন করে নিয়েছে এবং তাদের পরিবার-পরিজনও এ মহাসম্পদ থেকে 

ংশ লাভ করে নিয়েছে, তাদের জন্য এটা ঠিক যে, নিজেরা উপোস করবে, পেটে পাথর 
বাধবে আর ঘরে যে খাবার রয়েছে সেটা গরীব-দুস্থদেরকে বিলিয়ে দেবে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের অবস্থা ও রীতি এটাই ছিল। আল্লাহ্‌ 
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তা'আলা বলেন ৪ ০১৮ ১৫৮১7৮5148৮ অর্থাৎ, তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া 
সত্ত্বেও অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয় ৷ (সূরা হাশর) 
আত্মীয়দেরকে দান করার বিশেষ ফযীলত 
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৫৪ । হযরত সুলায়মান ইবনে আমের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ কোন অপরিচিত মিসকীনকে কিছু দান করা কেবল সদাকাই । আর কোন 
আত্মীয়কে দান করার মধ্যে দু'টি দিক রয়েছে। এক দিকে এটা সদাকা, অপর দিকে আত্মীয়তার 
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৫৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী যয়নব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার এক ভাষণে মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে 
বললেনঃ) হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র পথে দান কর- যদি তোমাদের অলংকার 
থেকেও দিতে হয় । যয়নব বলেন, আমি একথা শুনে আমার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের 
কাছে আসলাম এবং বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 
বিশেষভাবে দান-সদাকার নির্দেশ দিয়েছেন, আর তুমিও গরীব মানুষ । তাই তুমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা কর (যে, আমি যদি তোমাকে 
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দান করে দেই, তাহলে আমার সদাকা আদায় হবে কি না ?) যদি তোমাকে আমার দান করা 
ঠিক হয়, তাহলে আমি তোমাকেই দিয়ে দেব। অন্যথায় অন্যদের পেছনে খরচ করে ফেলব। 
যয়নব বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন; বরং তুমিই গিয়ে জিজ্ঞাসা কর । তারপর আমি 
গেলাম । সেখানে গিয়ে দেখি, আনসারী এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দরজায় দাড়িয়ে আছেন। তারও উদ্দেশ্য সেটাই, যা আমার উদ্দেশ্য । (অর্থাৎ, সেও এ 
মাসআলা জানার উদ্দেশ্যেই হাজির হয়েছে।) আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অস্বাভাবিক গান্তীর্য দান করেছিলেন । (যে কারণে যে কেউ তার সামনে গিয়ে 
কথা বলার সাহস পেত না। এ জন্য আমাদেরও তার সামনে গিয়ে সরাসরি কথা বলার সাহস 
হয়নি।) এর মধ্যে হযরত বিলাল বাইরে আসলেন । আমরা তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে বলুন যে, দু'জন মহিলা আপনার দরজায় দাড়িয়ে আছে 
এবং তারা আপনার কাছে জানতে চায় যে, তারা যদি তাদের স্বামীকে এবং তাদের কোলের 
সন্তানদেরকে কিছু দান করতে চায়, তাহলে এটা আদায় হবে কি না (এবং তারা এর সওয়াব 
পাবে কি না ?) তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা বলবেন না যে, আমরা 
কারা । বিলাল ভিতরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গেলেন এবং এ 
প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন । তিনি প্রশ্ন করলেন 8 এ দুই মহিলা কে ? বিলাল বললেন, একজন 
এক আনসারী মহিলা, আর অপরজন যয়নব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা 
করলেন, কোন্‌ যয়নব ? বিলাল উত্তর দিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী । তিনি তখন 
বললেন ঃ হ্যা, (তোদের সদাকা আদায় হয়ে যাবে; বরং এমন করলে) তারা দ্বিগুণ সওয়াব 
পাবে। একটি দানের সওয়াব আর অপরটি আত্মীয়তার হক আদায়ের সওয়াব । বুখারী, 
মুসলিম 
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৫৬ । হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খেজুর বাগানের মালিক হিসাবে 
মদীনার আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু তালহা (রাধিঃ)। 
আর তার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ ছিল 'বায়রুহা" নামক বাগানটি । এটা মসজিদে নববীর সামনেই 
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মা'আরিফুল হাদীস ৩৭ 
ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে তশরীফ নিয়ে যেতেন এবং এর সুমিষ্ট 
পানি পান করতেন। আনাস (রাযিঃ) বলেন, যখন কুরআন মজীদের এ আয়াতটি নাযিল হল ঃ 
১৮৯১ ৮০৮ 0৮5 ৩২৮ ১4 ৫৩ 55 অৰ্থাৎ, তোমরা কখনো পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যে 
পর্যন্ত তোমাদের প্রিয়বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর, তখন আবু তালহা (রাধিঃ) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌ তো বলছেন, 
তোমরা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয়বস্তু থেকে খরচ কর । আর 
আমার সকল সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হচ্ছে বায়রুহা নামক বাগানটি । তাই এটাই 
আমি আল্লাহ্‌র নামে দান করে দিচ্ছি। আমি আশা করি যে, আখেরাতে এর সওয়াব পাব এবং 
এটা আমার জন্য সঞ্চয় হয়ে থাকবে । অতএব, আপনি এটা এঁ খাতে খরচ করে ফেলুন, 
যেখানে ব্যয় করা আপনি ভাল মনে করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ৪ 
সাবাস! সাবাস! এটা তো খুবই উপকারী ও কাজের সম্পদ! আমি তোমার কথা শুনে নিয়েছি 
(এবং তোমার উদ্দেশ্যও বুঝে ফেলেছি।) আমি এটাই ভাল মনে করি যে, তুমি এটা তোমার 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ বন্টন করে দিয়ে দেবে। আবূ তালহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমি তাই করব। তারপর আবু তালহা এটা তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন 
করে দিলেন । বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ কোন কোন রেওয়ায়তে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত আবু তালহা 
(রাধিঃ) এ বাগানটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরামর্শ অনুযায়ী নিজের 
বিশেষ ঘনিষ্ঠজন- উবাই ইবনে কাব, হাস্সান ইবনে সাবেত, শাদ্দাদ ইবনে আউস ও নবীত 
ইবনে জাবেরের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। এ বাগানটি কেমন মূল্যবান ছিল, এর অনুমান 
এর দ্বারা করা যায় যে, পরবর্তী সময়ে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) কেবল হযরত হাস্সান ইবনে 
সাবেতের অংশটি এক লাখ দেরহাম দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন। 

শিক্ষা £ যেহেতু মানুষের বেশী সম্পর্ক ও মাখামাখি নিজের আত্মীয় স্বজনের সাথেই থাকে 
এবং অনেক লেন-দেনের প্রয়োজনও তাদের সাথেই পড়ে । এ জন্য মতবিরোধ ও ঝগড়াও 
আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যেই বেশী হয়ে থাকে, যার দরুন এ দুনিয়ার জীবনটাও একটা 
আযাব হয়ে যায়, আর আখেরাতও ধ্বংস হয়ে যায়। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর এ শিক্ষা ও দর্শনের উপর আমল করা হয় এবং মানুষ আপন আত্মীয়-স্বজনের 
উপর নিজের উপার্জিত সম্পদ খরচ করাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম মনে করে, তাহলে 
তারা দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট আযাব ও অশান্তি থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। হায়! 
পৃথিবীবাসী যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা ও হেদায়াতের মূল্য বুঝত 
এবং এর দ্বারা উপকৃত হত! 
মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে দান-সদাকা 

সদাকা ও দান-খয়রাত কি ? আল্লাহ্র বান্দাদের উপর এ নিয়্যতে ও এ আশায় অনুগ্রহ করা 
যে, এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি, রহমত ও অনুগ্রহ লাভ হবে । আর নিঃসন্দেহে এটা 
আল্লাহ্র রহমত, দয়া ও অনুগ্তহ-অনুকম্পা লাভের একটা বিশেষ মাধ্যম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলে দিয়েছেন যে, যেভাবে একজন মানুষ নিজের পক্ষ থেকে 
দান-খয়রাত করে এর বিনিময় ও সওয়াব আশা করতে পারে, তেমনিভাবে কোন মৃত ব্যক্তির 
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পক্ষ থেকে যদি সদাকা-খয়রাত করা হয়, তাহলে আল্লাহু তা'আলা এর সওয়াব ও প্রতিদান এ 
মৃত ব্যক্তিকে দান করেন। অতএব, মৃত ব্যক্তিদের খেদমত এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি ও 
অনুগ্রহ প্রদর্শনের একটি পদ্ধতি- তাদের জন্য দো'আ এস্তেগফার ছাড়া এটাও যে, তাদের পক্ষ 
থেকে দান-খয়রাত করা হবে অথবা অন্য কোন নেক আমল করে এর সওয়াব তাদেরকে 
বখশিশ করা হবে । এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকটি হাদীস 
নিম্নে পাঠ করে নিন £ 
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রমা ইযরত ভান ফি) থেকে বর্িত ভিন 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিবেদন করে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গিয়েছেন । আমার ধারণা 
যে, তিনি যদি মৃত্যুর পূর্বে কিছু বলতে পারতেন, তাহলে অবশ্যই কিছু সদাকা করে যেতেন। 
তাই আমি যদি এখন তার পক্ষ থেকে কিছু দান-সদাকা করি, তাহলে কি তিনি এর সওয়াব 
পাবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন $ হ্যা, পাবেন। _ বুখারী, মুসলিম 
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(soll) * ৬: Gio GOS 
৫৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, সাদ ইবনে উবাদার মা এমন 
সময় মারা গেলেন, যখন সা‘দ বাড়ীতে ছিলেন না। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর সাথে কোন যুদ্ধ অভিযানে গিয়েছিলেন। যখন সেখান থেকে ফিরে আসলেন, তখন) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার 
অনুপস্থিতিতে আমার মা এন্তেকাল করে গিয়েছেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে কিছু 
দান-সদাকা করি, তাহলে এটা কি তার উপকারে আসবে ? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যা, উপকারে 
আসবে । সদ বললেন, তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমার মেখরাফ নামক 
বাগানটি তার নামে দান করে দিলাম! _ বুখারী 
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৫৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বলল, আমার পিতা মারা গিয়েছেন এবং কিছু মাল রেখে 
গিয়েছেন। তবে (সদাকা ইত্যাদির কোন) ওসিয়্যত করে যান নি। তাই আমি যদি তার পক্ষ 
থেকে কিছু দান-খয়রাত করি, তাহলে এটা কি তার কাফ্ফারা ও গুনাহমাফীর কারণ হবে? 
তিনি বললেন, হ্যা। (আল্লাহ্র কাছে এটা আশা করা যায়।) __-্তাহবীবুল আছার 
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৬০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তার দাদা আস 
ইবনে ওয়ায়েল জাহিলিয়্যত যুগে একশ’ উট কুরবানী করার মান্নত করেছিল, (যা সে পূর্ণ করে 
যেতে পারে নি।) তার এক পুত্র হেশাম ইবনুল আস (তার পিতার এ মান্নতের হিসাবে) 
পঞ্চাশটি উট কুরবানী করে দিল, আর দ্বিতীয় পুত্র আমর ইবনুল আস (যিনি ইসলাম গ্রহণের 
সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন ।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা 
করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন £ যদি তোমার পিতা তওহীদে 
বিশ্বাস স্থাপন করত আর তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখতে অথবা সদাকা করতে, তাহলে 
এটা তার উপকারে আসত । (কিন্তু কুফর ও শিরকের অবস্থায় মারা যাওয়ার কারণে এখন আর 
তোমাদের কোন নেক আমল তার কাজে আসবে না।) __মুসনাদে আহমাদ 
ব্যাখ্যা 8 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব হাদীসে একথাটি স্পষ্টভাবে বলে 
দিয়েছেন যে, দান-সদাকা ইত্যাদি যেসব নেক আমল কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে করা হয় 
অর্থাৎ, এর সওয়াব তাকে পৌছানো হয়, এগুলো তার জন্য উপকারী হয়ে থাকে এবং এর 
সওয়াব তার কাছে পৌছে। বিষয়টি যেন এমন, যেভাবে এ দুনিয়াতে এক ব্যক্তি তার উপার্জিত 
টাকা-পয়সা আল্লাহ্র অন্য কোন বান্দাকে দান করে তার সেবা ও সাহায্য করতে পারে এবং 
সেই বান্দা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে, তেমনিভাবে যদি কোন ঈমানদার বান্দা তার পিতা- 
মাতা অথবা অন্য কোন মু'মিন বান্দার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করে তাকে আখেরাতে উপকৃত 
করতে এবং তার খেদমত করতে চায়, তাহলে এসব হাদীস দৃষ্টে বুঝা যায় যে, এটা হতে 
পারে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে এর দরজা খোলা রয়েছে। 
সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্‌ তাআলার কি বিরাট দয়া ও অনুগ্রহ যে, এ পথে আমরা আমাদের 
পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য হিতাকাজ্্ষীদের খেদমত তাদের মৃত্যুর 
পরেও করে যেতে পারি এবং নিজেদের হাদিয়া-উপটৌকন সর্বদা তাদের কাছে পাঠাতে পারি। 
এ মাসআলাটি হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত এবং এর উপর উম্মতের ইমামদের ইজমা ও 
এঁকমত্যও রয়েছে। আমাদের যুগের এমন কিছু লোক- যারা হাদীসকে কুরআনের পর 
শরীঅতের দ্বিতীয় ভিত্তিমূল হিসাবেও স্বীকার করে না এবং এটাকে দ্বীনের দলীল হিসাবে 
মানতেও নারায, তারা এ মাসআলাটি অস্বীকার করে । এ অধম সংকলক এখন থেকে প্রায় বিশ 
বছর আগে এ বিষয়ের উপর একটি পৃথক পুস্তিকা লিখেছিল। এতে এ মাসআলার প্রতিটি দিক 
নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে এবং সংশয়বাদীদের প্রতিটি সন্দেহের উত্তর দেওয়া 
হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ! পুস্তিকাটি এ বিষয়ের জ্ঞানার্জনের জন্য যথেষ্ট । 
কিতাবুয্‌ যাকাত আমরা এখানেই শেষ করে কিতাবুস সাওম শুরু করছি। 
SUL ০3 ah এ লি 
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তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদানের পর নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ হচ্ছে ইসলামের মূল 
উপাদান চতুষ্টয়। এই “মা“আরিফুল হাদীস’ সিরিজের একেবারে শুরুতেই এসব হাদীস উল্লেখ 
করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পাঁচটি জিনিসকে 
ইসলামের আরকান ও ভিত্তিমূল বলে অভিহিত করেছেন। এ জিনিসগুলো ইসলামের আরকান 
ও মূল উপাদান হওয়ার মর্ম__ যেমন আগেও উল্লেখ করা হয়েছে__ এই যে, ইসলাম আল্লাহ্‌র 
আনুগত্যের যে জীবনধারার নাম, এ জীবন নির্মাণে এবং এর বিকাশ ও ক্রমোন্নয়ণে এ পাচটি 
জিনিসের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নামায ও যাকাতের যে প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে তা স্বস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। রোযার এ প্রভাব ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা স্বয়ং কুরআন 
মজীদে স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে করা হয়েছে। সূরা বাকারায় রমযানের রোযার ফরযিয়্যতের 
ঘোষণার সাথেই বলা হয়েছে £ ১8:31" অর্থাৎ, এ নির্দেশের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের 
মধ্যে যেন তাকওয়া সৃষ্টি হয়। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে আধ্যাত্মিকতা ও পশুত্বের অথবা অন্য শব্দে এভাবে বলুন যে, 
ফেরেশৃতা চরিত্র ও পশু চরিত্রের এক সমন্বিত রূপ বানিয়েছেন । তার চরিত্র ও মূল সৃষ্টিতে 
এসব জৈবিক চাহিদাও রয়েছে যেগুলো অন্যান্য পশুদের মধ্যেও থাকে । আর এরই সাথে তার 
সৃষ্টিতে আধ্যাত্মিকতা ও ফেরেশ্তা চরিত্রের এ নূরানী উপাদানও রয়েছে, যা উর্ধ্ব জগতের 
পবিত্র সৃষ্টি ফেরেশ্তাদের বৈশিষ্ট্য । মানুষের সৌভাগ্য ও সফলতা এর উপর নির্ভরশীল যে, 
তার এ আত্মিক ও ফেরেশ্তাসুলভ উপাদান যেন পশুসুলভ চরিত্রের উপর বিজয়ী হয়ে থাকে 
এবং এটাকে যেন একটা সীমা রেখার নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। আর এটা তখনই সম্ভব যখন 
পশুত্বের দিকটি আত্মিক ও ফেরেশ্তা শক্তির দিকটির আনুগত্যে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং এর 
বিরুদ্ধে অবাধ্যতা না করে। রোযার সাধনার বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এটাই যে, এর মাধ্যমে 
মানুষের পশু শক্তিকে আল্লাহ্র আহ্কামের অনুসরণ এবং আত্মিক ও ঈমানী দাবীসমূহের 
তাবেদারীতে অভ্যস্ত করে নেওয়া হবে। যেহেতু এ জিনিসটি নবুওয়াত ও শরীঅতের বিশেষ 
উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত, এ জন্য পূর্বেকার সকল শরীঅতেও রোযার বিধান সবসময় ছিল। 

কুরআন মজীদে এ উম্মতকে রোযার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ 
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হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের 
উপরও ফরয করা হয়েছিল । (রোযার এ নির্দেশ তোমাদেরকে এজন্য দেওয়া হয়েছে,) যাতে 
তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করতে পার । (সূরা বাকারা) 

যাহোক, রোযা যেহেতু মানুষের পশুশক্তিকে তার ফেরেশ্তাশক্তির অধীনে রাখার এবং 
আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের সামনে নফ্‌সের চাহিদা এবং উদর ও যৌন তাড়নার দাবীকে পরাস্ত 
করার একটি বিশেষ মাধ্যম, এ জন্য পূর্ববর্তী উম্মতসমূহকেও এর হুকুম দেওয়া হয়েছিল । 
যদিও রোযার সময়কাল এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিধি-বিধানে এসব উম্মতের বিশেষ অবস্থা ও 
প্রয়োজন বিবেচনায় কিছুটা পার্থক্যও ছিল। এ আখেরী উম্মতের জন্য- যার যুগ দুনিয়ার শেষ 
দিন পর্যন্ত বিস্তৃত- বছরে এক মাসের রোযা ফরয করা হয়েছে এবং রোযার সময় শেষ রাত 
থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রাখা হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে এ মেয়াদ ও এ সময়সূচী উপরে উল্লেখিত 
উদ্দেশ্য লাভের ক্ষেত্রে এ যুগের জন্য অত্যন্ত উপযোগী ও খুবই ভারসাম্যপূর্ণ । কেননা, এর 
চেয়ে কম সময়ে সাধনা ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যই অর্জিত হয় না। আর মেয়াদকাল যদি এর 
চেয়ে দীর্ঘ রাখা হত- যেমন, রোযার মধ্যে দিনের সাথে রাতকেও যুক্ত করে দেওয়া হত এবং 
কেবল সেহ্রীর সময় পানাহারের অনুমতি দেওয়া হত অথবা বছরে দু’ চার মাস একাধারে 
রোযা রাখার হুকুম দেওয়া হত, তাহলে অধিকাংশ মানুষের জন্য এটা অসহনীয় এবং স্বাস্থ্যের 
জন্য ক্ষতিকর হয়ে যেত। যাহোক, শেষ রাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় এবং বছরে এক 
মাসের মুদ্দত এ যুগের সাধারণ মানুষের অবস্থা বিবেচনায় সাধনা ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য খুবই উপযোগী ও ভারসাম্যপূর্ণ । 

তারপর রোযার জন্য মাস নির্বাচন করা হয়েছে রমযানকে, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছিল 
এবং যে মাসে অসংখ্য রহমত ও বরকত সমৃদ্ধ একটি রাত (লায়লাতুল কৃদর) থাকে । এ কথা 
স্পষ্ট যে, এ বরকতময় মাসটিই এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী ছিল। তাছাড়া এ মাসে দিনের 
বেলার রোযা ছাড়া রাতের বেলায়ও একটি বিশেষ এবাদতের সাধারণ ও জামা “আতী 
ব্যবস্থাপনাও রাখা হয়েছে যা ‘তারাবীহ’ রূপে উম্মতের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। দিনের রোযার 
সাথে রাতের তারাবীহের বরকত যুক্ত হয়ে এ মাসের দীপ্তিময়তা ও প্রভাবে এ সংযোজন ঘটে, 
যা নিজেদের দৃষ্টি ও অনুভূতি অনুযায়ী প্রত্যেক এ বান্দাই অনুভব করতে পারে, যাদের এসব 
বিষয়ের সাথে কিছুটা সম্পর্ক ও পরিচয় রয়েছে। 

এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এবার রমযান ও রোযা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর কিছু হাদীস নিম্নে পাঠ করে নিন $ 
মাহে রমযানের ফযীলত ও বরকত 
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৬১ । হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বলেছেন ৪ যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের 
দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে নেওয়া হয়। (অন্য এক 


বর্ণনায় বলা হয়েছে, রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়।) __বুখারী, মুসলিম 
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৪২ মা'আরিফুল হাদীস 

ব্যাখ্যা ৪ প্রখ্যাত মনীষী হযরত শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে এ 
হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা লিখেছেন, এর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌র পুণ্যবান ও 
অনুগত বান্দারা রমযানে যেহেতু আল্লাহ্‌র এবাদত ও পুণ্যকাজে অধিক মনোযোগী ও ব্যস্ত হয়ে 
যায়। তারা দিনের বেলায় রোযা রেখে যিকির ও তেলাওয়াতে সময় কাটায় এবং রাতের একটা 
বিরাট অংশ তারাবীহ, তাহাজ্জুদ ও দো'আ এস্তেগফারে কাটিয়ে দেয় । আর তাদের এবাদতের 
নূর ও বরকতের প্রভাবে সাধারণ মুমিনদের অন্তরও রমযান শরীফে এবাদত ও পুণ্যের দিকে 
বেশী আগ্রহী হয়ে উঠে এবং অনেক গুনাহ থেকে দূরে সরে থাকে । এ অবস্থায় ঈমান ও 
ইসলামের ভুবনে কল্যাণ ও তাক্ওয়ার এ ব্যাপক অনুরাগ এবং পুণ্য ও এবাদতের এ পরিবেশ 
সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার কারণ । এসব মানুষের অন্তরও যাদের মধ্যে সামান্য যোগ্যতাও রয়েছে- 
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত হয়ে যায় । তাছাড়া এ মুবারক মাসে 
সামান্য নেক কাজের মূল্যও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেক গুণ বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়। তাই এর ফল এই হয় যে, এসব লোকদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে যায়, 
জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তান তদেরকে পথভ্রষ্ট করতে অপারগ ও 
অক্ষম হয়ে যায়। 

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই তিনটি বিষয়ের (অর্থাৎ, জান্নাতের দরজা খুলে যাওয়া, জাহান্নামের 
দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং শয়তানকে বন্দী করে নেওয়ার) সম্পর্ক এসব মুমিনদের সাথে, 
যারা রমযানে কল্যাণ ও সৌভাগ্য অর্জনের দিকে অগ্রসর হয় এবং রমযানের রহমত ও বরকত 
থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র এবাদত ও আনুগত্যকে নিজের কাজ বানিয়ে নেয়। বাকী 
রইল এসব কাফের, খোদাবিমুখ ও উদাসীনতায় অভ্যস্ত লোকেরা, যারা রমযান এবং এর বিধি- 
বিধান ও বরকতের সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না এবং রমযানের আগমনে তাদের জীবনে 
কোন পরিবর্তনই আসে না । একথা স্পষ্ট যে, এ ধরনের সুসংবাদের তাদের সাথে কোন সম্পর্ক 
নেই। তারা যখন নিজেরাই নিজেদেরকে বঞ্চিত করে দিয়েছে এবং বার মাসই শয়তানের 
আনুগত্য করে নিশ্চিন্তে বসে আছে, তখন আল্লাহ্র কাছেও তাদের জন্য বঞ্চিত হওয়া ছাড়া 
আর কি থাকতে পারে? 
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৬২। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ যখন রমযানের প্রথম রাত আসে, তখন শয়তান ও দুষ্ট জিনদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
করে নেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এগুলোর কোন দরজাই 
খোলা রাখা হয় না। জান্নাতের সব দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং এগুলোর কোন দরজাই বন্ধ 
রাখা হয় না। আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী এ ঘোষণা দিতে থাকে ঃ হে 
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মা'আরিফুল হাদীস ৪৩ 
কল্যাণপ্রত্যাশী! তুমি সামনে অগ্রসর হও আর হে মন্দের অন্েষী! থেমে যাও । আর আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে অনেক (গুনাহগার) বান্দার জাহান্নাম মুক্তি রয়েছে। (অর্থাৎ, তাদের ক্ষমার 
ফায়সালা করা হয় ।) আর এটা রমযানের প্রতি রাতেই অব্যাহত থাকে । তিরমিযী, ইবনে 
মাজাহ 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীসের প্রথমাংশের বিষয়বস্তু তো তাই, যা এর পূর্বের হাদীসের ছিল। 
শেষের দিকে অদৃশ্য জগতের ঘোষণাকারীর যে ঘোষণার উল্লেখ রয়েছে, যদিও আমরা এটা 
আমাদের কান দিয়ে শুনি না এবং শোনা সন্ভবও নয়; কিন্তু এর এ প্রভাব ও প্রকাশ আমরা এ 
দুনিয়াতেও নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করি যে, রমযান শরীফে সাধারণভাবে ঈমানদারদের ঝোক 
ও আকর্ষণ কল্যাণ ও সৌভাগ্য আনয়নকারী আমলের দিকে বেড়ে যায়। এমনকি অনেক 
অসতর্ক ও লাগামহীন সাধারণ মুসলমানও রমযানে তাদের আচরণ ও কর্মনীতি কিছুটা পরিবর্তন 
করে নেয়। আমাদের দৃষ্টিতে এটা উর্ধ্বজগতের এ আহ্বানেরই বহিঃপ্রকাশ ও এরই প্রভাব। 
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৬৩ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণ বিতরণে এবং মানুষের উপকার সাধনে সবার চেয়ে 
অগ্রগামী ছিলেন। আর তীর এ বদান্যতার গুণটি রমযানে আরো বৃদ্ধি পেত । হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) রমযানের প্রতি রাতে তীর সাথে সাক্ষাত করতেন, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে কুরআন শুনাতেন। জিবরাঈল (আঃ) যখন তার সাথে সাক্ষাত করতেন, 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণ বিতরণে মুক্ত বাতাসের চেয়েও বেশী 
অগ্রগামী হয়ে যেতেন। বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ রমযানের মাসটি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব-প্রকৃতির 
জন্য বসন্ত ও আনন্দের এবং কল্যাণ বিতরণ গুণে উন্নতির মাস ছিল। আর এতে এ 
জিনিসটিরও দখল ছিল যে, এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ্‌র বিশেষ বার্তাবাহক হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) আগমন করতেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুরআন মজীদ 
তেলাওয়াত করে শুনাতেন। 

' রমযানের আগমনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর একটি ভাষণ 
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৪৪ মা'আরিফুল হাদীস 
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৬৪ । হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের শেষ তারিখে আমাদের সামনে একটি ভাষণ দিলেন। এ 
ভাষণে তিনি বললেন ঃ হে লোকসকল! তোমাদের উপর একটি মহান বরকতময় মাস ছায়াপাত 
করেছে: এ মাসে একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ 
মাসের রোযাকে ফরয সাব্যস্ত করেছেন, আর রাতের কেয়ামকে (তারাবীহকে) নফল এবাদত 
নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসে কোন কল্যাণকর্ম (সুন্নত অথবা নফল এবাদত) করবে, 
সে অন্য মাসের একটি ফরয এবাদতের সমান সওয়াব পাবে, আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি 
ফরয আদায় করবে, সে অন্য মাসের সন্তরটি ফরযের সমান সওয়াব পাবে । এটা ধৈর্যের মাস, 
আর ধৈর্যের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত । এটা সহানুভূতির মাস, এ মাসে মু'মিনের রিযিক বৃদ্ধি করে 
দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এ মাসে কোন রোযাদারকে ইফতার করায়, তার গুনাহ মাফ করে 
দেওয়া হয় এবং জাহান্নাম থেকে তার মুক্তির ফায়সালা করে দেওয়া হয়। তাকে রোযাদারের 
সমান সওয়াবও দান করা হয়, তবে এতে রোঘাদারের সওয়াবের কোন ঘাটতি আসবে না। 
আমরা নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সবার তো আর ইফতার করানোর মত 
সামর্থ্য নেই, (তাই গরীবরা কি এ বিরাট সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে ?) তিনি উত্তর দিলেন, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এ সওয়াব এঁ ব্যক্তিকেও দান করবেন, যে কোন রোযাদারকে এক চুমুক দুধ 
অথবা এক ঢোক পানি দিয়েও ইফতার করিয়ে দেয় । আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পেট 
ভরে আহার করাবে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে আমার হাউয (কাওছার) থেকে এমন পানীয় পান 
করাবেন যে, জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত তার আর কোন পিপাসাই হবে না। এটা এমন মাস, যার 
প্রথম অংশ রহমত, মধ্য ভাগ মাগফেরাত আর শেষ ভাগ জাহান্নাম মুক্তির । যে ব্যক্তি এ মাসে 
নিজের গোলাম ও চাকরের কাজ হান্কা করে দিবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন 
এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দিবেন। বায়হাকী 
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(১) এ ভাষণে রমযান মাসের সবচেয়ে বড় ফযীলত ও মাহাত্ম্য এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
এর মধ্যে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাজার দিন ও হাজার রাত নয়; বরং হাজার মাস থেকে 
উত্তম । একথাটি কুরআন মজীদের সূরা কৃদরে বলা হয়েছে; বরং এ সম্পূর্ণ সূরাটিতে এ 
বরকতময় রজনীর মাহাত্ম্য ও ফযীলতের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এ রাতের মর্যাদা, 
ফযীলত ও গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এ বিষয়টিই যথেষ্ট । 

এক হাজার মাসে প্রায় ত্রিশ হাজার রাত হয়। এ লায়লাতুল কৃদর এক হাজার মাসের চেয়ে 
উত্তম হওয়ার অর্থ এ বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলার সাথে সম্পর্কধারী এবং তার নৈকট্য ও 
সন্তুষ্টি অবেষণকারী বান্দারা এ এক রাতে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের এতটুকু পথ অতিক্রম করতে 
পারে, যা অন্য হাজার হাজার রাতেও অতিক্রম করা যায় না। আমরা যেভাবে এ বস্তু জগতে 
প্রত্যক্ষ করে থাকি যে, দ্রুতগামী বিমান অথবা রকেটের মাধ্যমে বর্তমানে এক দিনে; বরং এক 
ঘন্টায় এর চেয়ে বেশী দূরত্ব অতিক্রম করা যায়, যা প্রাচীন যুগে বহু বছরেও অতিক্রম করা 
সম্ভব হত না। তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের সফরের গতি এ লায়লাতুল কৃদরে 
এত দ্রুত করে দেওয়া হয় যে, আল্লাহ্‌ প্রেমিকদের যে বিষয়টি হাজার মাসেও অর্জিত হতে 
পারে না সে বিষয়টি এ এক রাতে অর্জিত হয়ে যায়। 

এরই আলোকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথার মর্মও বুঝতে হবে যে, 
এ মুবারক মাসে যে ব্যক্তি কোন নফল আমল করবে, এর সওয়াব ও প্রতিদান অন্য সময়ের 
ফরয আমলের সমান পাওয়া যাবে । আর ফরয আমলকারী অন্য সময়ের সত্তরটি ফরয আদায় 
করার সওয়াব পাবে । মনে হয় যে, লায়লাতুল কৃদরের বৈশিষ্ট্য তো রমযানের একটি বিশেষ 
রাতের বৈশিষ্ট্য; কিন্তু পুণ্যের সওয়াব সত্তর গুণ লাভ করা রমযানের প্রতিটি দিন ও রাতের 
বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে এ বাস্তব বিষয়সমূহের বিশ্বাস ও ইয়াকীন 
নছীব করুন এবং এগুলো থেকে লাভবান ও উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন। 

(২) এ ভাষণে রমযান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটা ধৈর্য ও সহানুভূতির মাস। ধর্মীয় 
পরিভাষায় সবর ও ধৈর্যের আসল অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজের নফ্সের খাহেশকে 
দমন করা এবং তিক্ততা ও কষ্ট স্বীকার করা । এ কথা স্পষ্ট যে, রোযার শুরু ও শেষ মূলত 
এটাই । অনুরূপভাবে রোযা রেখে প্রতিটি রোযাদারই বুঝতে পারে যে, অভুক্ত থাকা কেমন 
কষ্টের জিনিস । তাই এর দ্বারা তার মধ্যে এসব গরীব-মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতির আবেগ 
সৃষ্টি হওয়া উচিত, যারা নিঃস্ব হওয়ার কারণে নিত্য উপোস করে দিন কাটায়। এ দৃষ্টিতে রমযান 
মাস নিঃসন্দেহে ধৈর্য ও সহানুভূতির মাস। 

(৩) এ হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, এ বরকতময় মাসে মু'মিনদের রিযিক বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়। এর অভিজ্ঞতা তো প্রতিটি মু'মিন রোযাদারের রয়েছে যে, রমযান মাসে যতটুকু 
ভাল ও তৃপ্তির খাবার ভাগ্যে জুটে, বছরের অন্য এগার মাসে এতটুকু জুটে না। এ উপকরণ 
জগতে সেটা যে পথেই আসুক, সবকিছু আল্লাহরই হুকুমে এবং তারই ফায়সালায় এসে থাকে। 

(৪) ভাষণের শেষে বলা হয়েছে যে, রমযানের প্রথম অংশটি রহমতের, দ্বিতীয় অংশটি 
মাগফেরাতের আর শেষ অংশটি জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভের সময় । 

এ অধম সংকলকের নিকট এর প্রাধান্যশীল ও বেশী মনঃপূত ব্যাখ্যা এই যে, রমযানের 
বরকত দ্বারা উপকার লাভকারী মানুষ তিন ধরনের হতে পারে £ (১) এসব পূণ্যবান ও মুত্তাকী 
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বান্দা, যারা সবসময় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে এবং যখনই তাদের পক্ষ থেকে 
কোন গুনাহ ও ক্রটি-বিছ্যুতি হয়ে যায়, তখন সাথে সাথেই তওবা-এস্তেগফার করে তারা অন্তর 
পরিষ্কার করে নেয় এবং এর ক্ষতিপূরণ করে নেয়। এসব বান্দাদের উপর তো শুরু মাস 
থেকেই; বরং এর প্রথম রাত থেকেই আল্লাহ্‌র রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে । (২) দ্বিতীয় 
শ্রেণী এসব লোকদের, যারা এমন মুত্তাকী ও পরহেযগার তো নয়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে একেবারে 
অধপতিতও নয় । এসব লোক যখন রমযানের প্রথমাংশে রোযা ও অন্যান্য নেক 'নামল এবং 
তওবা-এস্তেগফার দ্বারা নিজেদের অবস্থাকে ভাল এবং নিজেদেরকে রহমত ও মাগফেরাতের 
যোগ্য বানিয়ে নেয়, তখন দ্বিতীয় অংশে তাদেরও মাগফেরাত ও ক্ষমার ফায়সালা করে দেওয়া 
হয়। (৩) তৃতীয় শ্রেণীটি এসব লোকদের, যারা নিজেদের উপর খুবই জুলুম করেছে, যাদের 
অবস্থা খুবই অধপতিত এবং নিজেদের কুকর্মের দরুন তারা যেন জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে 
গিয়েছে। তারাও যখন রমযানের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে সাধারণ মুসলমানদের সাথে রোযা 
রেখে এবং তওবা-এস্তেগফার করে নিজেদের পাপাচারের কিছুটা ক্ষতিপূরণ করে নেয়, তখন 
শেষ দশকে (যা আল্লাহ্‌র রহমতের দরিয়ায় ঢেউ জাগার দশক) আল্লাহ্‌ তা“আলা জাহান্নাম 
থেকে তাদেরও মুক্তির ফায়সালা করে দেন। 

এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে “রমযান শরীফের প্রথম অংশ রহমত, দ্বিতীয় অংশ মাগফেরাত ও 
তৃতীয় অংশ জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভের” কথাটির সম্পর্ক থাকবে উপরের বিন্যাস অনুযায়ী 
উম্মতে মুসলিমার এ তিনটি শ্রেণীর সাথে। 
রোযার মূল্য ও এর প্রতিদান 
২০০-০০/০5৪৫৫০4455 ০544১500805 05155 (5) 
(৬৪৩০৯ 95 337৮ 2 00540106855 BL A এন ০৬০ ELI 
1১০17595554 ৬২১০১ ৬০৯০০৮7০৬৬০ 
১১১০১৪১৫৭50 905 040 dial pot Salil 3০০৮1 

(44০৩ ৩১৯। ০১০) + ৮০১১০ sl 41515 460 lai GL 

৬৫ । হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
(রোযার ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে) বলেছেন £ আদম-সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের 
সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ’ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। (অর্থাৎ, এ উম্মতের নেক 
আমলসমূহের বেলায় আল্লাহ্‌র সাধারণ নীতি এই যে, একটি পুণ্যের প্রতিদান পূর্ববর্তী উম্মতের 
তুলনায় কমপক্ষে দশগুণ দেওয়া হবে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে এর চাইতেও বেশী দেওয়া 
হবে। এমনকি কোন কোন মকবুল বান্দাকে তাদের পৃণ্যকর্মের প্রতিদান সাতশ’গুণ পর্যন্ত 
দেওয়া হবে । (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এ সাধারণ রহমত নীতির 
উল্লেখ করেছেন ।) কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন ৪ রোযা এ সাধারণ নীতির বাইরে ও উর্ধ্বে 
কেননা, এটা আমারই জন্য এবং আমি (যেভাবে ইচ্ছা) এর প্রতিদান দিব । আমার বান্দা আমার 
সন্তুষ্টির জন্য নিজের নফ্সের চাহিদা ও পানাহার ছেড়ে দেয়। রোযাদারের জন্য দু'টি খুশী 
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রয়েছে। একটি ইফতারের সময়, আরেকটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। 
রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে মেশকের সুগন্ধির চেয়ে বেশী সুগন্ধময়। (অর্থাৎ, 
মানুষের কাছে মেশকের সুগন্ধি যতটুকু প্রিয় মনে হয়, আল্লাহ্‌র কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ 
এর চেয়ে বেশী প্রিয়) আর রোযা হচ্ছে (নফস ও শয়তানের আক্রমণ থেকে বাচার এবং 
জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষার) ঢাল। তোমাদের কারো যখন রোযার দিন হয়, তখন সে 
যেন অশ্লীল কথা-বার্তা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে । কেউ যদি তাকে গালমন্দ 
করে অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে আসে, তাহলে সে যেন বলে দেয় যে, আমি রোযাদার । 
_ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা 8 হাদীসটির অধিকাংশ ব্যাখ্যাযোগ্য অংশের ব্যাখ্যা অনুবাদের ভিতরই করে দেওয়া 
হয়েছে। শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন £ “কারো যখন রোযার 
দিন হয়, তখন সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা ও অহেতুক শোরগোল না করে । আর যদি অন্য কেউ 
তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে মাতামাতি করতে আসে, তাহলেও সে যেন কটুকথা না 
বলে; বরং এ কথা বলে দেয় যে, ভাই! আমি তো রোযাদার |” এ শেষ উপদেশে এদিকে 
ইঙ্গিত রয়েছে বে, এ হাদীসে রোযার যে বিশেষ বিশেষ ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে, 
এগুলো কেবল এ রোযার, যার মধ্যে প্রবৃত্তি দমন ও পানাহার বর্জন ছাড়া সর্বপ্রকার গুনাহ- 
এমনকি মন্দ ও অপছন্দনীয় কথা-বার্তাও পরিহার করে চলা হয় । অন্য এক হাদীসে (যা একটু 
পরেই আসবে ।) বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি রোযা রাখে, কিন্তু মিথ্যা কথা ও মন্দ কাজ থেকে 
নিজেকে ফিরিয়ে রাখে না, তার পানাহার বর্জনে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। 
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৬৬। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ জান্নাতে একটি বিশেষ দরজা রয়েছে, যাকে 'রাইয়্যান” বলা হয়। এ 
দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। সে দিন বলা হবে ঃ রোযাদাররা কোথায় ? এ ডাক শুনে 
তারা দীড়িয়ে যাবে, তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। 
রোযাদাররা যখন এ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেওয়া 
হবে। তারপর কেউ আর এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। __বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা £ রোযার মধ্যে যে কষ্টটি সবচেয়ে বেশী অনুভব হয় এবং রোযাদার যে জিনিসটির 
বেলায় বেশী ত্যাগ স্বীকার করে সেটা হচ্ছে তার পিপাসিত থাকা । এ জন্য তাকে যে পুরস্কার ও 
প্রতিদান দেওয়া হবে, এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রধান দিকটি তৃপ্তি ও সজীবতার হওয়া 
চাই। এ রহস্যের কারণে জান্নাতে রোযাদারদের প্রবেশের জন্য যে বিশেষ দরজাটি নির্দিষ্ট করা 
হয়েছে, এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তৃপ্তি ও প্রাণের সজীবতা। 'রাইয়্যান' শব্দের আভিধানিক অর্থ 
হচ্ছে পূর্ণ তৃত্তি। এ পরিপূর্ণ তৃপ্তি তো হচ্ছে এ দরজার বৈশিষ্ট্য, যা দিয়ে রোযাদাররা জান্নাতে 
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প্রবেশ করবে । সামনে জান্নাতে গিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার যেসব নেয়ামত তারা লাভ করবে, এর 
জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলারই রয়েছে । তিনি বলেছেন £ রোযা আমার জন্যই এবং 
আমিই এর প্রতিদান দিব। 
SL pal Le JU od dt Ll tas dl ৮০৫০৪০৪5350 
(5০0। ১15১) * 44৩০ ২ 

৬৭। হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমলের নির্দেশ দিন, যার দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে 
উপকৃত করবেন। তিনি বললেন ঃ তুমি রোযা রেখে যাও, কেননা, এর তুল্য কোন আমল 
নেই। নাসায়ী । 

ব্যাখ্যা 8 নামায, রোযা, দান-খয়রাত, হজ্জ, সৃষ্টির সেবা ইত্যাদি পুণ্যকর্মসমূহে যদিও 
একটি বিষয় সমানভাবে বিদ্যমান যে, এর সবগুলোই আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম, কিন্তু 
এগুলোর প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াও রয়েছে- যার কারণে একটি আরেকটি 
থেকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও ভিন্নধর্মী । যেমন বলা হয় ঃ প্রতিটি ফুলের রং ও ঘ্রাণ ভিন্ন । এ স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কেই বলা যায় যে, এর তুল্য আর কোন আমল নেই। 
যেমন, প্রবৃত্তি দমন ও এর চাহিদাসমূহকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, রোযার মত অন্য 
কোন আমল নেই। অতএব, হযরত আবূ উমামার এ হাদীসে রোযা সম্পর্কে যে বলা হয়েছে, 
‘এর তুল্য কোন আমল নেই’ এর অর্থ এটাই বুঝতে হবে । তাছাড়া এ কথাও মনে রাখা চাই 
যে, হযরত আবু উমামার নিজের অবস্থা বিবেচনায় তার জন্য বেশী উপকারী আমল রোযাই 
ছিল। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ পরামর্শ দিয়েছিলেন । এ 
হাদীসের অন্য কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, আবূ উমামা এ উত্তর পাওয়ার পর দ্বিতীয় বার 
এবং তৃতীয়বারও এ নিবেদনই করলেন, “আমাকে কোন আমলের কথা বলুন, যা আমি করে 
যাব ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন প্রতিবারই বললেন ঃ রোযা রেখে যাও, 
এর তুল্য অন্য কোন জামল নেই। অর্থাৎ, তোমার বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বারাই 
তোমার বেশী উপকার হবে। 
রোযা এবং তারাবীহ ক্ষমা লাভের উপায় হয় 
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৬৮। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি ঈমানের দাবীতে এবং পুণ্যের প্রত্যাশায় রমযানের রোযা রাখবে, তার 
অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঈমানের দাবীতে এবং পুণ্যের প্রত্যাশায় 
রমযানের রাতে এবাদত (তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ আদায়) করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ 
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মা'আরিফুল হাদীস ৪৯ 
করে দেওয়া হবে । যে ব্যক্তি ঈমানের দাবীতে এবং পুণ্যের প্রত্যাশায় শবে কৃদরে নফল 
এবাদত করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীসে রমযানের রোযা, এর রাতের নফল এবাদত এবং বিশেষ করে শবে 
কৃদরের নফল এবাদতকে অতীতের গুনাহমাফীর নিশ্চিত ওসীলা বলা হয়েছে। তবে শর্ত 
আরোপ করা হয়েছে যে, এগুলো ঈমান ও এহ্‌তেসাবের সাথে হতে হবে । এ ঈমান ও 
এহতেসাব একটি বিশেষ ধর্মীয় পরিভাষা । এর অর্থ এই যে, যে কোন নেক আমল করা হবে 
এর ভিত্তি এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বিষয়টি হবে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের উপর ঈমান, তাদের 
প্রতিশ্রুতি ও শাস্তিবাণীর প্রতি বিশ্বাস এবং তাদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত প্রতিদানের আশা । অন্য 
কোন উদ্দেশ্য ও আবেগ এর প্রতি উদ্বুদ্ধকারী হবে না। এ ঈমান ও এহতে সাবের দ্বারাই 
আমাদের আমলের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে স্থাপিত হয়; বরং এ ঈমান ও এহতৈসাবই আমাদের 
আমলসমূহের আত্মা ও প্রাণ । যদি এটা না থাকে, তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরাট মনে হলেও এ 
আমল প্রাণহীন ও অন্তঃসার শূন্যই গণ্য হবে- যা কেয়ামতের দিন অচল মুদ্রা প্রমাণিত হবে। 
পক্ষান্তরে ঈমান ও এহতেসাবের সাথে বান্দার একটি সাধারণ আমলও আল্লাহ্‌র কাছে এত প্রিয় 
ও মূল্যবান যে, এর বরকতে অনেক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যেতে পারে । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তার অনুগ্রহে আমাদেরকে ঈমান ও এহতেসাবের এ গুণ নছীব করুন। 
রোযা ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে 


SLE SDA Ca 9329 4০ | le dit 18০০ 01 ৬০ on ll ০১০ (14) 
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৬৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে । রোযা বলবে, হে 
আমার প্রতিপালক! আমি এ বান্দাকে দিনের বেলায় পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত 
রেখেছিলাম । তাই তার বেলায় আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। কুরআন বলবে, আমি তাকে 
রাতের বেলায় নিদ্রা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম । অতএব, তুমি তার বেলায় আমার সুপারিশ 
গ্রহণ কর। তাই উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে । বায়হাকী 
ব্যাখ্যা £ কত বড় ভাগ্যবান এসব বান্দা, যাদের বেলায় তাদের রোযা এবং কুরআনের 
সুপারিশ কবুল করা হবে- যে কুরআন তারা তারাবীহ ও নফল নামাযে পাঠ করেছিল অথবা 


শ্রবণ করেছিল । এটা তাদের জন্য কেমন আনন্দ ও খুশীর সময় হবে। 
রমযানের একটি রোযা ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতি কখনো পূরণ হওয়ার নয় 
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৭০। হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ যে ব্যক্তি কোন ওযর ও অবকাশ এবং অসুস্থতার কারণ ছাড়া রমযানের একটি রোযা 
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ছেড়ে দিল, সে পরবর্তীতে সারা জীবন রোযা রাখলেও এর ক্ষতিপূরণ হবে না। ___মুসনাদে 
ইমাম বুখারীও হাদীসটি একটি তরজুমাতুল বাবে সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। 
ব্যাখ্যা £ হাদীসটির দাবী ও মর্ম এই যে, শরীঅতসম্মত ওযর ও অবকাশ ছাড়া রমযানের 
একটি রোযা ছেড়ে দিলে রমযানের বিশেষ বরকত ও আল্লাহ্‌র খাছ রহমত থেকে মানুষ এতদূর 
বঞ্চিত হয় যে, সারা জীবন রোযা রাখলেও এর ক্ষতিপূরণ হয় না। একটি রোযার আইনগত 
কাযা যদিও এক দিনের রোযাই; কিন্তু এর দ্বারা এ জিনিসটি আর লাভ হবে না, যা রোযা ছেড়ে 
দেওয়ার কারণে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে । অতএব, যেসব লোক বেপরোয়া হয়ে রমযানের রোযা 
ছেড়ে দেয় তারা একটু চিন্তা করে দেখুক যে, নিজেদের কী ক্ষতি তারা করে চলেছে । 
রোযা রেখে গুনাহ থেকে সতর্ক থাকা 
৬০০১৮14১৪2৭ ১০4১০ এ ৮০40১০900৩৪ ৪৮০০ 252 (VN) 
(sell) * ২51১5 bbs 1০485 
৭১। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথন ও অন্যায় কাজ পরিহার করল না, তার পানাহার 
ত্যাগে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই । __বুখারী 
ব্যাখ্যা $ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে রোযা মকবূল ও 
গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটা জরুরী যে, মানুষ পানাহার বর্জন ছাড়া গুনাহ ও অশ্লীল কথা ও 
কাজ থেকেও নিজের মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাযত করবে । যদি কোন ব্যক্তি রোযা 
রাখে আর গুনাহর কথা-বার্তা ও গুনাহর কাজ করতে থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার এ 
রোযার প্রতি ভ্রক্ষেপও করবেন না। 
রমযানের শেষ দশক ও শবে বৃদর 
দশক প্রথম দুই দশক থেকে উত্তম এবং শবে কৃদর অধিকাংশ সময় এ দশকেই হয়ে থাকে । 


এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দশকে এবাদত-মুজাহাদা আরো বেশী 
করতেন এবং অন্যদেরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করতেন। 


১৮০ aN pall ৩৪ 2 বি ke ও ৪০ ৭015 94 আও 2১50৬) 
(He 050) * ১52 ৩৪ এলি 
৭২। হযরত আয়েশা (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
রমযানের শেষ দশকে এমন এবাদত ও মুজাহাদা করতেন- যা অন্য দিনগুলোতে করতেন না। 
-_ মুসলিম 
০৯০১ এ 084 Bly এ আপ dD HE আও 2535 (VY) 
(Mes SISA 513১) * al 28215 ali 
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৭৩। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক এসে 

যেত, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমর বেঁধে নিতেন, সারা রাত জাগ্রত 
থাকতেন এবং নিজের পরিবার-পরিজনকেও জাগিয়ে দিতেন । বুখারী, মুসলিম 


০০১৯ এ ০ থ (১১১১7 ale dt Lo 4]। 05 005152505৯5 (vt) 
(soil ১133) * ১৮০ ১০০81 Ee 

৭৪ । হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে তোমরা শবে কৃদরের অনুসন্ধান 
কর। __ বুখারী . 

ব্যাখ্যা £ মর্ম এই যে, শবে কৃদর বেশীর ভাগ রমযানের শেষ দশকের বিজোড় 
রাতসমূহের মধ্যে কোন এক রাতে হয়ে থাকে, অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯তম রাতে । 
শবে কৃদর যদি এভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত যে, এটা বিশেষ করে অমুক রাত, তাহলে 
অনেক মানুষ কেবল এ রাতেই এবাদত-বন্দেগী করত । আল্লাহ্‌ তা'আলা এটাকে এমনভাবে 
অস্পষ্ট রেখেছেন যে, কুরআন মজীদে এক স্থানে বলা হয়েছে £ কুরআন শবে ক্ৃ্দরে নাযিল 
হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে 8 কুরআন অবতরণ রমযান মাসে শুরু হয়েছে। এর দ্বারা ইঙ্গিত 
পাওয়া গেল যে, এ শবে কৃদর রমযানের কোন রাত ছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে গিয়ে বললেন ঃ রমযানের শেষ দশকের বিজোড় 
রাতগুলোতে এর অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ রাতগুলোর ব্যাপারে অধিক যত্ববান হওয়া 
চাই । এ বিষয়ের অনেক হাদীস হযরত আয়েশা ছাড়া অন্যান্য সাহাবীদের পক্ষ থেকেও বর্ণিত 
হয়েছে । আর কোন কোন সাহাবীর ধারণা ছিল যে, শবে কৃদর সাধারণতঃ রমযানের সাতাশতম 
রাতই হয়ে থাকে । 
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৭৫। যির ইবনে হুবাইশ তাবেয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উবাই ইবনে 
কা‘বকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনার দ্বীনি ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তো বলেন, যে 
ব্যক্তি সারা বছরের রাতগুলোতে এবাদত করবে, সে শবে কদর পেয়ে যাবে। (অর্থাৎ, শবে 
কৃদর বছরের কোন এক রাতে হয়ে থাকে । তাই এটা পেতে হলে সারা বছরই প্রতি রাতে 


এবাদত করতে হবে এবং এভাবেই নিশ্চিত শবে কৃদর লাভ করা যাবে । তাই এ ব্যাপারে 
আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।) উবাই বললেন, ইবনে মাসউদকে আল্লাহ রহম করুন। তার 
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উদ্দেশ্য এ ছিল যে, মানুষ যেন (কেবল এক রাতের এবাদতের উপর) নির্ভর করে বসে না 
থাকে । অন্যথায় তিনি একথা ভালভাবেই জানেন যে, শবে কৃদর রমযানেই হয়ে থাকে এবং 
এটা শেষ দশকে থাকে, আর এটা সাতাশতম রাতেই নির্ধারিত । তারপর তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ের 
সাথে বললেন যে, এটা সাতাশতম রাতই । যির ইবনে হুবাইশ বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 
হে আবুল মুনযির । এটা আপনি কিসের ভিত্তিতে বলছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, এ লক্ষণের 
ভিত্তিতে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন । আর সেটা 
হচ্ছে এই যে, শবে কৃদরের প্রভাতে যখন সূর্য উঠে, তখন তার কিরণ স্বাভাবিক থাকে না। 
_ মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ)-এর উত্তর দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি যে 
নিশ্চিতভাবে এ কথা বলেছেন যে, শবে কৃদর নির্দিষ্টভাবে সাতাশতম রাতেই হয়, একথা তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেননি; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর যে একটি লক্ষণ বলে দিয়েছিলেন, তিনি যেহেতু এ লক্ষণ ও আলামতটি 
সাধারণতঃ সাতাশতম রাতের সকালেই দেখেছিলেন, এ জন্য প্রত্যয়ের সাথে তিনি এ মত 
পোষণ করে নিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তো এই বলেছেন 
যে, রমযানের শেষ দশ দিনে এর অনুসন্ধান কর, কখনো বলেছেন, শেষ দশকের বেজোড় 
রাতগুলোতে অনুসন্ধান কর, আবার কখনো শেষ দশকের পাচটি বিজোড় রাতের চার অথবা 
তিন রাতের কথা বলেছেন। কোন বিশেষ রাতকে তিনি নির্দিষ্ট করে দেননি । হ্যা, অনেক 
অন্তষ্টিসম্পন্ন মানুষের অভিজ্ঞতা এই যে, এটা প্রায়ই সাতাশতম রাতেই হয়ে থাকে । শবে 
কৃদরকে এভাবে অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যে হেকমত ও রহস্য এটাই যে, একটিমাত্র রাতের জন্য 
বসে না থেকে আল্লাহ্‌প্রেমিক বান্দারা যেন বিভিন্ন রাতে এবাদত, যিকির ও দো“আয় মশগুল 
থাকে। যারা এমন করবে, তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত । 
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৭৬। হযরত আনাস (রািঃ) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ যখন শবে কূদর আসে, তখন জিবরাঈল আলাইহিস্‌ সালাম ফেরেশ্তাদের একটি 
কাফেলা নিয়ে অবতরণ করেন এবং তারা প্রত্যেক এ বান্দার জন্য দো'আ করেন, যারা দাড়িয়ে 
অথবা বসে আল্লাহ্র এবাদত ও যিকিরে মশগুল থাকে । বায়হাকী 
শবে কৃদরের বিশেষ দো“আ 
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৭৭। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বলে দিন, আমি যদি 
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জানতে পারি যে, শবে কৃদর কোন্‌ রাত, তাহলে আমি সেই রাতে কি দো'আ পড়ব ? তিনি 
উত্তর দিলেন ঃ তুমি বল 8 ৮০৮৬ ৮৭ ১০১,১4 ৬/4 হে আল্লাহ! তুমি বড়ই 
ক্ষমাশীল, ole দয়ালু, আর ক্ষমা তুমি পছন্দ কর ৷ অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও । 

ব্যাখ্যা ঃ রীতির তোর ভারা 
প্রতি রাতেই বিশেষভাবে এ দো“আটি করে থাকেন। আর রমযানের রাতগুলোতে- আর 
এগুলোর মধ্যে থেকে শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে এ দো'আর ব্যাপারে তারা আরো 
বেশী যত্নশীল থাকেন। 
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৭৮ । হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ রমযানের শেষ রাতে তার উম্মতের ক্ষমার ফায়সালা করা হয়। জিজ্ঞাসা করা হল, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি শবে কৃদর ? তিনি উত্তর দিলেন, শবে কদর তো নয়, কিন্তু নিয়ম 
হচ্ছে এই যে, কোন আমলকারীকে তার পূর্ণ প্রতিদান তখনই দেওয়া হয়, যখন সে তার কাজ 
সমাপ্ত করে নেয় । _ মুসনাদে আহ্মাদ 

ব্যাখ্যা ৪ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, রমযান শরীফের শেষ রাতটিও বিশেষ মাগফেরাত 
লাভের রাত ৷ তবে এ রাতে মাগফেরাত ও ক্ষমার ফায়সালা এসব বান্দাদের জন্যই হবে, যারা 
রমযানের বাস্তব দাবীসমূহ কোন না কোন পর্যায়ে পূরণ করে এ ক্ষমার অধিকার অর্জন করে 
নেয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সবাইকে এর তওফীক দান করুন । 

এ"তেকাফ প্রসঙ্গ 

রমযান শরীফের- বিশেষ করে এর শেষ দশ দিনের আমলসমূহের মধ্যে একটি আমল 
হচ্ছে এতেকাফ ৷ এ+তেকাফের স্বরূপ হচ্ছে এই যে, একজন বান্দা সব কিছু থেকে নির্লিপ্ত 
হয়ে এবং সবাইকে ছেড়ে কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন হয়ে তার দরজায় (অর্থাৎ, 
মস্জিদের এক কোণে) পড়ে থাকবে এবং নিরিবিলি পরিবেশে তার এবাদত ও ঘিকিরে লিপ্ত 
থাকবে । এটা আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাদের; বরং তাদের মধ্যে যারা উঁচু পর্যায়ের- তাদের 
এবাদত | এ এবাদতের উত্তম সময় রমযান শরীফ এবং বিশেষভাবে রমযানের শেষ দশকই 
হতে পারত । এ জন্য এ সময়টাকেই এর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। 

কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে সবার 
নিকট থেকে পৃথক হয়ে নীরবে নির্জনে আল্লাহ্‌র এবাদত ও যিকিরের যে ব্যাকুল আগ্রহ সৃষ্টি 
হয়েছিল, যার ফলে তিনি একাধারে কয়েক মাস পর্যন্ত হেরার গুহায় নির্জনবাস করতে 
থাকলেন, এটা যেন তার প্রথম এতেকাফ ছিল । আর এ এ“তেকাফের দ্বারা তার আত্মিক শক্তি 
এ পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, এখন তার উপর কুরআন অবতরণ শুরু হয়ে যেতে পারে । 
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বস্তুতঃ হেরা গুহার এ এ'তেকাফের শেষ দিনগুলোতেই আল্লাহ্‌র ওহীবাহক ফেরেশতা হযরত 
জিবরাঈল সূরা 'আলাক'-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো নিয়ে আগমন করলেন। সঠিক অনুসন্ধান 
অনুযায়ী এটা রমযানের মাস ও এর শেষ দশক ছিল এবং এ রাতটি শবে কৃদর ছিল। এ 
কারণেও এতেকাফের জন্য রমযান শরীফের শেষ দশককে নির্বাচন করা হয়েছে। 


আত্মার লালন ও এর উন্নতি এবং জৈবিক শক্তির উপর এটাকে প্রবল ও বিজয়ী রাখার জন্য 
রমযানের সারা মাসের রোযা তো উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ফরয করা হয়েছে । এভাবে 
যেন নিজের অন্তরে ফেরেশৃতা শক্তিকে বিজয়ী ও পশু-চরিত্রকে দমন করার জন্য এতটুকু 
সাধনা ও নফ্‌সের এতটুকু কুরবানীকে প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে 
যে, তারা যেন এ পবিত্র মাসে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন ও তার এবাদতের নিয়্যতে দিনের বেলায় 
পানাহার না করে, স্ত্রী-সম্তোগ থেকে বিরত থাকে এবং সর্বপ্রকার গুনাহর কাজ- এমনকি 
অহেতুক কথাবার্তাও বর্জন করে চলে, আর এ নিয়মেই সারাটি মাস অতিবাহিত করে। বস্তুতঃ 
এটা হচ্ছে রমযানে আত্মার লালন ও এর পরিশুদ্ধির একটি সাধারণ ও বাধ্যতামূলক কোর্স । এর 
চেয়ে আরো উঁচু পর্যায়ে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে এবং উর্ধ্জগতের সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের 
জন্য এ'তেকাফের রীতি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এতেকাফকালে একজন মানুষ সবার নিকট 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং সকলের নিকট থেকে দূরত্‌ অবলম্বন করে আপন মালিক ও মাওলার 
ঘরে এবং যেন তারই পদপ্রান্তে পড়ে থাকে, তাকেই স্মরণ করে, তারই ধ্যানে মগ্ন থাকে, 
তারই তসবীহ ও প্রশংসা করে, তার দরবারে তওবা-এস্তেগফার করে, নিজের অন্যায়-অপরাধ 
ও গুনাহ খাতার জন্য কান্নাকাটি করে, দয়াময় মালিকের কাছে রহমত ও মাগফেরাত প্রার্থনা 
করে, তীর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য কামনা করে। এভাবেই তার দিন কাটে এবং এ অবস্থায়ই তার 
রাত চলে । আর একথা স্পষ্ট যে, এর চেয়ে সৌভাগ্য একজন বান্দার আর কী হতে পারে । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর খুবই যত্ন ও গুরুত্বসহকারে রমযানের শেষ 
দশকে এ'তেকাফ করতেন। এমন কি এক বছরে যখন কোন কারণে এতেকাফ ছুটে গেল, 
তখন পরবর্তী বছর তিনি বিশ দিন এতেকাফ করলেন। এ ভূমিকার পর এবার এ সংক্রান্ত কিছু 
হাদীস পাঠ করে নিন $ 
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৭৯ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করতেন। তীর এ রীতি মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। 
পরবর্তীতে তীর স্ত্রীগণও এ'তেকাফ করেছেন। -_ুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা 8 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ নিজেদের হুজরায় এতেকাফ 
করতেন, আর মহিলাদের জন্য এ'তেকাফের স্থান হচ্ছে তাদের ঘরের এঁ জায়গাটিই, সাধারণত 
যা তারা নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখে । আর যদি ঘরে নামাযের কোন স্থান নির্ধারিত না 
থাকে, তাহলে এ'তেকাফকারী মহিলাগণ গৃহের যে কোন একটি স্থান নির্বাচন করে নিবে। 
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৮০। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
রমযানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন। এক বছর তিনি এতেকাফ করতে পারলেন না। 
তাই পরবর্তী বছর তিনি বিশ দিন এতেকাফ করে নিলেন । --_তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ৪ হযরত আনাস (রাধিঃ)-এর এ হাদীসে এ কথার কোন উল্লেখ নেই যে, এক বছর 
এ'তেকাফ না করতে পারার কারণ কি ছিল । তবে নাসায়ী ও আবূ দাউদ শরীফে হযরত উবাই 
ইবনে কা'ব (রাধিঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, 
এক বছর রমযানের শেষ দশকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কোন এক সফরে 
যেতে হয়েছিল। এ কারণে তিনি এতেকাফ করতে পারেন নি। তাই পরের বছর তিনি বিশ 
দিন এতেকাফ করেছিলেন । 

বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রোযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যে বছর হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এন্তেকাল করেন, সে বছরও তিনি বিশ দিন এ'তেকাফ 
করেছিলেন। এ বিশ দিনের এতেকাফ সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, তিনি ইঙ্গিতে জানতে 
পেরেছিলেন যে, অচিরেই তাকে এ দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে । এ জন্য এতেকাফের 
মত আমলের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাওয়া সম্পূর্ণ স্বভাবজাত ব্যাপার ছিল । কেননা, মিলনের 
প্রতিশ্রুতি যখন নিকটে এসে যায়, তখন হৃদয়ের উত্তাপও তীব্রতর হয়ে উঠে। 
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৮১। হযরত আয়েশা রোযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ“তেকাফকারীর জন্য সুন্নত ও 
শরীঅতের বিধান হচ্ছে এই যে, সে রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য 
বাইরে যাবে না, স্ত্রী-সন্তেগ করবে না এবং আবেগঘন স্পর্শ ও চুম্বনও করবে না। সে নিজের 
প্রয়োজনের জন্যও মসজিদের বাইরে যাবে না, তবে এসব প্রয়োজনের কথা ভিন্ন, যেগুলো পুরণ 
করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, (যেমন, পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি ।) আর (এতেকাফ রোযা 
অবস্থায় হওয়া চাই ।) রোযা ছাড়া এতেকাফ নেই । এতেকাফ জামাআতের মসজিদে হওয়া 
চাই, এর বাইরে নয় । __আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা £ মা'আরিফুল হাদীসে এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের 
মধ্যে কেউ যদি বলেন, 'সুন্নত-রীতি হচ্ছে এই’ তাহলে এর অর্থ এই হয় যে, এটা শরীঅতের 
বিধান এবং এর দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, এ মাসআলাটি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর কথা অথবা কর্মধারা থেকে জেনেছেন। এ জন্য এটা “মারফূ' হাদীসের মধ্যেই 
গণ্য হয়। এ ভিত্তিতে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর এ হাদীসে এতেকাফের যে মাসআলাগুলো 
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৫৬ মাআরিফুল হাদীস 


বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য 
হিসাবেই গণ্য হবে । 

হাদীসের শেষে “মসজিদে জামে’ বলে যে শব্দটি এসেছে, এর দ্বারা জামাআতের মসজিদ 
উদ্দেশ্য । অর্থাৎ, যে মসজিদে পাচ ওয়াক্ত নামাযই নিয়মিত জামাআতের সাথে আদায় করা 
হয়। হযরত ইমাম আবু হানীফা (েহঃ)-এর মতে এ“তেকাফের জন্য রোযাও শর্ত এবং 
জামাআতের মসজিদ হওয়াও শর্ত । 
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৮২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এতেকাফকারীর ব্যাপারে বলেছেন ঃ সে (এ“তেকাফের কারণে এবং মসজিদে 
বন্দী হয়ে যাওয়ার দরুন) গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং পুণ্য অর্জনকারীদের মত পুণ্য তার 
জন্যও অব্যাহত থাকে । __ইবনে মাজাহ 

ব্যাখ্যা ৪ যখন একজন বান্দা এতেকাফের নিয়তে নিজেকে মসজিদে বন্দী করে নেয়, 
তখন সে যদিও এবাদত, যিকির, তেলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের পুণ্যের মধ্যে নতুন 
নতুন সংযোজন ঘটায়; কিন্তু অনেক বড় বড় পুণ্যের কাজ থেকে সে অক্ষম ও অপারগও হয়ে 
যায়। যেমন, সে রোগীদের সেবা করতে পারে না___ যা বিরাট পুণ্যের কাজ । অনুরূপভাবে সে 
কোন অসহায়, মিসকীন, ইয়াতীম ও বিধবার সাহায্যের জন্য ছুটাছুটি করতে পারে না, কোন 
মুর্দাকে গোসল দিতে পারে না-_ যা সওয়াবের নিয়্যতে এবং এখলাছের সাথে করা হলে বিরাট 
প্রতিদান লাভের ওসীলা হয়। তদ্রীপভাবে সে জানাযায় অংশ গ্রহণ করার জন্য বাইরে যেতে 
পারে না- মৃত ব্যক্তিকে দাফনের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যেতে পারে না- যেখানে গেলে প্রতি 
কদমে গুনাহ মাফ হয় এবং সওয়াব লিখা হয়। কিন্তু এ হাদীসে এ+তেকাফকারীকে সুসংবাদ 
দেওয়া হয়েছে যে, তার আমলনামায় আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুমে এসব পুণ্যও লিখে দেওয়া হয়, 
এতেকাফের কারণে যেগুলো করতে সে অপারগ ও অক্ষম হয়ে যায়, অথচ অন্য সময় সে 
এগুলো করতে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহু আকবার! কত বড় সৌভাগ্য ও পুণ্য অর্জনের কত বিরাট 
সুযোগ । 
চাদ দেখা প্রসঙ্গ 

ইসলামী শরীঅত বিশেষ আমল ও এবাদতসমূহের জন্য যে বিশেষ সময় অথবা দিন তারিখ 
অথবা সময়কাল নির্ধারণ করেছে, এগুলো নির্ধারণ করার সময় এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা 
হয়েছে যে, এ সময় অথবা দিন অথবা সময়কালকে জানার জন্য যেন কোন বিদ্যা, কোন দর্শন 
অথবা কোন যন্ত্র ব্যবহার করার প্রয়োজন না হয়; বরং একজন সাধারণ ও নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষও 
চোখে দেখে যেন এটা জেনে নিতে পারে । এ জন্যই নামায ও রোযার সময় ও ওয়াক্ত সূর্যের 
হিসাব দ্বারা নির্ণয় করা হয়েছে। যেমন, ফজরের ওয়াক্ত সুবহে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যোদয় 
পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। যোহরের ওয়াক্ত সূর্য মধ্য গগণ থেকে ঢলে পড়ার পর থেকে এক 
মিছাল অথবা দুই মিছাল (সদৃশ) ছায়া পর্যন্ত এবং আসরের ওয়াক্ত এরপর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 
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রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে মাগরিবের ওয়াক্ত সূর্যাস্তের পর থেকে “শফক' বাকী থাকা পর্যন্ত 
এবং এশার ওয়াক্ত শফক অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর বলা হয়েছে। তদ্রপভাবে রোযার সময় 
সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রাখা হয়েছে। 

একথা স্পষ্ট যে, এ সময়গুলো জানার জন্য কোন বিদ্যা, কোন দর্শন অথবা কোন যন্ত্র 
ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না; বরং প্রতিটি মানুষ নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা এগুলো জেনে 
নিতে পারে । আর যেভাবে সাধারণ মানুষের সুবিধার লক্ষ্যে নামায ও রোযার এ ওয়াক্তসমূহের 
জন্য সূর্যের উদয়-অস্ত ও উঠানামাকে মাপকাঠি ও চিহ্ন সাব্যস্ত করা হয়েছে, তেমনিভাবে 
যাকাত, রোযা এবং হজ্জের মত আমল ও এবাদতের জন্য- যেগুলোর সম্পর্ক মাস অথবা 
বছরের সাথে- চাদকে মাপকাঠি ধরা হয়েছে এবং সৌরবর্ষ ও সৌরমাসের স্থলে চান্দ্রবর্ষ ও 
চান্দ্রমাসকে স্থির করা হয়েছে। কেননা, সাধারণ মানুষ নিজেদের চোখে দেখে চান্দ্রমাসকেই 
ধরতে পারে, সৌরমাসের আগমনের উপর এমন কোন আলামত ও লক্ষণ আসমানে অথবা 
যমীনে প্রকাশ পায় না, যা দেখে প্রত্যেক মানুষই বুঝে নিতে পারে যে, এখন আগের মাস শেষ 
হয়ে আরেকটি মাস শুরু হয়ে গিয়েছে। হ্যা, চান্দ্র মাস যেহেতু চাদের উদয় দ্বারা শুরু হয়, এ 
জন্য একজন নিরক্ষর মানুষও আকাশে নতুন চাদ দেখে বুঝে নেয় যে, গত মাস শেষ হয়ে 
এখন নতুন মাস শুরু হয়ে গিয়েছে । 

যাহোক, ইসলামী শরীঅত মাস ও বছরের বেলায় চাদের হিসাবের যে নিয়ম প্রবর্তন 
করেছে, এর একটি বিশেষ রহস্য ও হেকমত সাধারণ মানুষের এ সহজবোধ্যতাও । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাহে রমযানের রোযার ফরযিয্যতের বিধান শুনালেন, তখন 
এটাও বলে দিলেন যে, রমযানের শুরু অথবা সমাপ্তির নিয়ম ও মাপকাঠি কি। তিনি বলে 
দিলেন যে, শা'বানের ২৯ দিন পূর্ণ হওয়ার পর যদি চাদ দেখা যায়, তাহলে রমযানের রোযা শুরু 
করে দাও । আর যদি ২৯ তারিখ চাদ দেখা না যায়, তাহলে মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করে রোযা 
শুরু কর এবং এভাবে রোযা ২৯ অথবা ৩০টি রাখ । তারপর তিনি বিভিন্ন সময় চাদ দেখা 
সম্পর্কে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন । এ ভূমিকার পর এবার নিম্নের হাদীসগুলো 
পাঠ করে নিন ৪ 
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৮৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একবার রমযান প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন এবং বললেন £ তোমরা চাদ না দেখে 
রোযা রাখবে না এবং (শাওয়ালের) চাদ না দেখে রোযা ছাড়বে না । যদি (২৯ তারিখে) চাদ 
দেখা না যায়, তাহলে এর হিসাব পূর্ণ করে নাও (অর্থাৎ, ৩০ দিনের মাস মনে করে নাও ।) 
_ বুখারী, মুসলিম 
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৮৪ । হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ তোমরা চাদ দেখে রোযা রাখ এবং চাদ দেখে রোযা ছাড় । আর যদি (২৯ তারিখে) 
চাদ দেখা না যায়, তাহলে শাবানের ৩০ দিনের গণনা পূর্ণ করে নাও । বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ হাদীসটির মর্ম এই যে, রমযানের শুরু ও সমাপ্তির বিষয়টি চাদ দেখার উপর 
নির্ভর করে। কেবল কোন হিসাব, ইঙ্গিত অথবা অনুমানের ভিত্তিতে এর হুকুম দেওয়া যাবে 
না। তারপর চাদ দেখার প্রমাণের একটি পদ্ধতি তো এই যে, আমরা নিজেরা নিজ চোখে চাদ 
দেখে নিলাম । আর একটি পদ্ধতি এই যে, অন্য কেউ চাদ দেখে আমাদেরকে বলল, আর এ 
ব্যক্তিটি আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য । স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে 
কখনো কখনো এমন হয়েছে যে, তিনি অন্য কোন দর্শনকারীর সংবাদ এবং সাক্ষ্যের ভিত্তিতে 
চাদ দেখার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন মিহি নজির ভিত 
যেমন, সামনের কোন কোন হাদীস দ্বারা জানা যাবে । 
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৮৫ । হযরত আবু হুরায়রা (রািঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ রমযানের (হিসাব ঠিক রাখার) জন্য তোমরা শাবানের ঠাদকে ভালভাবে গণনা 
কর। তিরমিযী 
ব্যাখ্যা £ মর্ম এই যে, রমযানের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য শাবানের চাদ দেখার প্রতি 


বিশেষভাবে যত্নবান থাকা চাই এবং এর দিন-তারিখ মনে রাখার জন্য চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা করা 
777 নারি 
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৮৬ । হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম শা'বানের দিন-তারিখ যেভাবে মনে রাখতেন, অন্য কোন মাসের দিন-তারিখ 
এভাবে মনে রাখতেন না। তারপর রমযানের চাদ দেখে তিনি রোযা রাখতেন । যদি (২৯শে 
শা'বান) চাদ দেখা না যেত, তাহলে ৩০ দিন পূর্ণ করে রোযা রাখতেন । __আবূ দাউদ 

ব্যাখ্যা £ মর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের গুরুত্বের 
কারণে শা'বানের চাদ দেখা ও এর তারিখ মনে রাখার প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকতেন । তারপর 
যদি ২৯শে শা'বান রমযানের চাদ দেখা দিত, তাহলে রমযানের রোযা রাখা শুরু করে দিতেন, 
আর চাদ দেখা না গেলে শা'বানের ৩০ দিন পূর্ণ করে রোযা রাখতেন। 
সংবাদ ও সাক্ষ্যের দ্বারা চাদ প্রমাণিত হওয়া প্রসঙ্গ 
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৮৭। হযরত আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রািঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বলল, আমি আজ রমযানের চাদ 
দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি একথার 
সাক্ষ্যদান কর যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই £ সে বলল, হ্যা । তিনি আবার জিজ্ঞাসা 
করলেন ঃ তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র 
রাসূল ? সে উত্তর দিল, হ্যা। (অর্থাৎ, আমি তওহীদ ও রেসালতে বিশ্বাসী মুসলমান ।) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন £ হে বিলাল! তুমি লোকদের মাঝে এ 
ঘোষণা দিয়ে দাও যে, তারা যেন আগামীকাল থেকে রোযা রাখে। __আবু দাউদ, তিরমিযী, 

ব্যাখ্যা ৪ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, চাদ দেখার সাক্ষ্য ও সংবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার 
জন্য শর্ত হচ্ছে এই যে, সংবাদদাতা অথবা সাক্ষ্য প্রদানকারীকে মুসলমান হতে হবে। কেননা, 
সে-ই এর নাজুকতা ও গুরু্দায়িত্ব উপলব্ধি করতে পারে । 
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৮৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার লোকেরা 
চাদ দেখার চেষ্টা করল, (কিন্তু সাধারণভাবে লোকেরা দেখতে পেল না।) আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ +দিলাম যে, আমি চাদ দেখেছি । তিনি তখন নিজেও 
রোযা রাখলেন এবং অন্য লোকদেরকেও রোযা রাখার হুকুম দিলেন। __আবু দাউদ, মুসনাদে 
দারেমী 

ব্যাখ্যা £ এ দু'টি হাদীস দ্বারা একথাও জানা গেল যে, রমযানের চাদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য 
কেবল একজন মুসলমানের সাক্ষ্য এবং সংবাদও যথেষ্ট হতে পারে। ইমাম আবু হানীফা 
(রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ বক্তব্য অনুযায়ী একজন মানুষের সাক্ষ্য এ অবস্থায় যথেষ্ট হয়, যখন আকাশ 
পরিষ্কার না থাকে; বরং মেঘ অথবা ধূলিকণায় আচ্ছন্ন থাকে অথবা সে বাইরের কোন উঁচু 
অঞ্চল থেকে এসে থাকে । কিন্তু আকাশ যদি সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে এবং যে চাঁদ দেখেছে, সে 
যদি বাইরের কোন উচু স্থান থেকেও না এসে থাকে; বরং এ জনপদেই চাদ দেখার দাবী করে- 
যেখানে চেষ্টা সত্ত্বেও অন্য কেউ চাদ দেখে নাই, এমতাবস্থায় এ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা চাদ দেখা 
প্রমাণিত হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না; বরং এ অবস্থায় চাদ দর্শনকারী লোকের সংখ্যা এ 
পরিমাণ হওয়া চাই, যাদের সাক্ষ্যের উপর এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। ইমাম আবু হানীফা 
(রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ মত এটাই । তবে ইমাম সাহেব রেহঃ)-এর একটি বক্তব্য এও রয়েছে যে, 
রমযানের চাদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজন দ্বীনদার ও নির্ভরযোগ্য মুসলমানের সাক্ষ্য যে 
কোন অবস্থায়ই যথেষ্ট । আর অধিকাংশ অন্য ইমামদের মতও এটাই । 
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এখানে যাকিছু আলোচনা করা হয়েছে, এর সম্পর্ক রমযানের চাদ দেখার সাথে। কিন্তু 
ঈদের চাদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের নিকট কমপক্ষে দু'জন দ্বীনদার ও 
নির্ভরযোগ্য মুসলমানের সাক্ষ্য অপরিহার্য। ইমাম দারাকুতনী ও তাবারানী নিজ নিজ সনদে 
তাবেয়ী ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার মদীনার শাসকের সামনে এক ব্যক্তি এসে 
রমযানের চাদ দেখার সাক্ষ্য দিল। এ সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস উভয়ই মদীনায় অবস্থানরত ছিলেন । মদীনার শাসক তখন তাদের কাছে মাসআলা 
জিজ্ঞাসা করলে তারা উভয়েই বললেন যে, এ এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেওয়া হোক এবং 
রমযানের ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হোক । এর সাথে তারা একথাও বললেন ঃ 
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অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের চাদ দেখার ক্ষেত্রে একজন 


ব্যক্তির সাক্ষ্যকে অনুমোদন দিয়েছেন। কিন্তু ঈদের চাদের ক্ষেত্রে দু'ব্যক্তির কম সাক্ষী হলে 
তিনি তা অনুমোদন করতেন না। 


রমযান শুরুর এক দু'দিন আগ থেকে রোযা রাখার নিষিদ্ধতা 

ইসলামী শরীঅতে পূর্ণ রমযান মাসের রোযা ফরয করা হয়েছে এবং যেমন এইমাত্র জানা 
গেল যে, শরীঅত এ নির্দেশও দিয়েছে যে, রমযানের চাদ দেখার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান 
থাকতে হবে- এমনকি এ উদ্দেশ্যে শা"বানের চাদ দেখার ব্যাপারেও খুব সতর্ক থাকতে হবে- 
যাতে কোন প্রকার ভ্রমে পড়ে অথবা উদাসীনতার কারণে রমযানের কোন রোযা ছুটে না যায়। 
কিন্তু শরীঅতের সীমা রেখার হেফাযতের জন্য এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, রমযানের এক 
দু'দিন পূর্ব থেকেই যেন রোযা রাখা শুরু করে দেওয়া না হয়। আল্লাহ্র এবাদতে কোন অতি 
উৎসাহী মানুষ যদি এমনটি করতে যায়, তাহলে এ আশংকা থেকে যায় যে, অজ্ঞ সাধারণ মানুষ 
এটাকেই শরীঅতের হুকুম ও মাসআলা মনে করে নেবে । এ জন্য এ প্রবণতা থেকে নিষেধ 
করা হয়েছে। 
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৮৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন £ তোমাদের কেউ যেন রমযানের এক দু'দিন পূর্ব থেকেই রোযা রাখা শুরু না করে। 

তবে কেউ যদি পূর্ব থেকেই এ দিন রোযা রাখায় অভ্যস্ত থাকে, তাহলে সে এদিন রোযা রেখে 

নেবে। (যেমন, একজনের অভ্যাস এই যে, সে প্রতি বৃহস্পতিবার অথবা সোমবার রোযা 

রাখে। এখন যদি ২৯ অথবা ৩০ শা'বান বৃহস্পতিবার অথবা সোমবার পড়ে যায়, তাহলে এ 
ব্যক্তির জন্য এ দিন রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে। __ বুখারী, মুসলিম 
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৯০। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি 
সন্দেহের দিন রোযা রাখল, সে আল্লাহ্‌র পয়গাম্বর আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হুকুমের অবাধ্যতা করল । __আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্‌, 
দারেমী 
ব্যাখ্যা £ সন্দেহের দিন দ্বারা উদ্দেশ্য এ দিন, যার ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, এটা হয়তো 
রমযানের দিন হবে যেমন, ২৯শে শা'বান আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকল এবং চাদ দেখা গেল না। 
এমতাবস্থায় পরবর্তী দিনের ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, আজ হয়তো চাদ উঠেছে এবং আকাশে 
মেঘ অথবা ধূলি থাকার কারণে তা দেখা যায়নি। তাই এ হিসাবে আগামীকাল রমযান হবে। 
শরীঅতে এ সন্দেহ ও ধারণার কোন ভিত্তি নেই এবং এর উপর ভিত্তি করে এ দিন রোযা 
রাখতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন । আর উপরের কোন কোন 
হাদীস থেকে ইতিপূর্বেই এ বিষয়টি জানা গিয়েছে যে, এমতাবস্থায় শাবানের ৩০দিন পূর্ণ করে 
পরে রোযা রাখতে হবে। 
সাহ্রী ও ইফতার সম্পর্কে কতিপয় দিকনির্দেশনা 
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৯১। হযরত আনাস রোঘিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ তোমরা সাহ্রী খাও। কেননা, সাহ্‌রী খাওয়াতে বরকত রয়েছে । __বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা £ সাহরীতে বরকত থাকার একটি বাহ্যিক ও সাধারণ দিক তো এই যে, এর দ্বারা 
রোযাদারের শক্তি অর্জিত হয় এবং রোযা রাখা বেশী দুর্বলতার কারণ ও কঠিন হয় না। দ্বিতীয় 
ঈমানী ও ধর্মীয় দিকটি এই যে, যদি সাহ্রী খাওয়ার রেওয়াজ না থাকে অথবা উম্মতের বড় বড় 
মনীষী ও বিশেষ ব্যক্তিরা সাহ্রী না খায়, তাহলে এ আশংকা থাকে যে, সাধারণ মানুষ এটাকেই 
শরীঅতের বিধান অথবা কমপক্ষে উত্তম কাজ মনে করে নেবে এবং এভাবে শরীঅতের 
নির্ধারিত সীমারেখায় পরিবর্তন এসে যাবে। পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এভাবেই ধর্মীয় ক্ষেত্রে 
বিকৃতি ঘটেছে। তাই সাহ্রীর একটি বরকত এবং এর একটি বিরাট দ্বীনি ফায়েদা এও যে, এর 
দ্বারা দ্বীনবিকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং এজন্যই এটা আল্লাহ্র কাছে খুবই প্রিয় এবং তার 
সন্তুষ্টি ও রহমত লাভের উপায় । 
মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাধিঃ)-এর সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে £ 
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অর্থাৎ, সাহ্রীতে বরকত রয়েছে। তাই তোমরা এটা ছাড়বে না। আর কিছু না হোক, 
অন্ততঃ তোমরা এক ঢোক পানিই পান করে নেবে । কেননা, সাহ্রী গ্রহণকারীদের উপর আল্লাহ্‌ 
রহমত করেন এবং ফেরেশ্তারাও তাদের জন্য দো'আ করে। 
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৯২। হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী 
জিনিসটি হল সাহ্রী খাওয়া । মুসলিম 
ব্যাখ্যা ৪ কথাটির মর্ম এই যে, আহ্‌লে কিতাবের নিকট রোযার জন্য সাহ্রী নেই, আর 
আমাদের নিকট সাহ্রী খাওয়ার হুকুম রয়েছে। এ জন্য এ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যকে বাস্তব আমলের 
ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার এ অনুগ্রহের যে, তিনি আমাদের জন্য 
সহজ বিধান দিয়েছেন, এর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। 
ইফতারে তাড়াতাড়ি ও সাহ্রীতে দেরী করার হুকুম 


iil ৪১০০ Lal ICS 21 06 1234০ dl sha dy IG IGE ১৪1১5 (থা) 
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৯৩ । হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে আমার নিকট তারাই সর্বাধিক প্রিয়, 
যারা ইফতারে তাড়াতাড়ি করে । (অর্থাৎ, সূর্যাস্তের পর মোটেই দেরী করে না।) ___তিরমিবী 
(, ৯১১০৫015855 ke dr le dit ৮০ 35৩৩ die (18) 
(Hy su! ১1১) * ১০৩ 1৯০ 

৯৪ । হযরত সাহল ইবনে সাদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমার উম্মতের লোকেরা সে পর্যন্ত কল্যাণ পথে থাকবে, যে পর্যন্ত তারা 
ইফতার শীঘ্বে শীত্ব করবে। বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা 8 এ বিষয়বস্তুর একটি হাদীস মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু যর গেফারী (রাযিঃ) 
থেকেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে “শীঘ্র ইফতার করবে’ কথাটির পর “দেরী করে সাহ্‌রী খাবে' 
বাক্যটিও এসেছে। অর্থাৎ, এ উম্মতের অবস্থা ততদিন পর্যন্ত ভাল থাকবে, যতদিন পর্যন্ত 
ইফতারে তাড়াতাড়ি করা এবং সাহ্রীতে দেরী করা তাদের কর্মনীতি থাকবে । এর রহস্য এই 
যে, শীঘ্র ইফতার করা এবং দেরী করে সাহ্‌রী খাওয়া এটা হচ্ছে শরীঅতের হুকুম এবং আল্লাহ্‌ 
র মর্জির অনুসরণ । আর এতে আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য আসানীও রয়েছে, যা আল্লাহ্র রহমত ও 
কৃপাদৃষ্টির একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম । এ জন্য উম্মত যে পর্যন্ত এর উপর আমল করতে থাকবে, সে 
পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌র কৃপাদৃষ্টি লাভের যোগ্য থাকবে এবং তাদের অবস্থা ভাল থাকবে । এর 
বিপরীতে ইফতারে দেরী করা ও সাহ্রীতে তাড়াতাড়ি করার মধ্যে যেহেতু আল্লাহ্‌র সকল 
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মা'আরিফুল হাদীস ৬৩ 
বান্দাদের জন্য কষ্ট রয়েছে এবং এটা এক ধরনের বেদআত ও ইয়াহুদী-নাসারাদের রীতি, এ 
জন্য এটা এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্‌র রহমত ও সন্তুষ্টির স্থলে আল্লাহ্‌র অসস্তুষ্টির কারণ হবে। এ 
কারণে যখন উম্মত এ নীতি অবলম্বন করবে, তখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে 
যাবে এবং তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। ইফতারে তাড়াতাড়ি করার অর্থ এই যে, যখন সূর্য 
অস্তমিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাবে, তখন আর দেরী করবে না । অনুরূপভাবে 
সাহ্রীতে দেরী করার অর্থ এই যে, সুবহে সাদেকের অনেক আগে অধিক রাত থাকতে সাহ্‌রী 
খেয়ে নিবে না; বরং সুবহে সাদেক যখন ঘনিয়ে আসে, তখন পানাহার করবে । এটাই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ও রীতি ছিল। 
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৯৫। হযরত আনাস (রাযিঃ) সুত্রে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহ্রী খেলাম । তারপর 
তিনি ফজরের নামাযের জন্য দাড়িয়ে গেলেন। আনাস বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 
সাহ্রী খাওয়া এবং ফজরের আযানের মধ্যে সময়ের কতটুকু ব্যবধান ছিল ? তিনি উত্তর দিলেন, 
পঞ্চাশটি আয়াত তেলাওয়াত করার সমপরিমাণ সময় । বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ সঠিক উচ্চারণ ও কেরাআতের নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে পঞ্চাশটি আয়াত 
তেলাওয়াত করতে পাচ মিনিটের চেয়েও কম সময় ব্যয় হয়। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহ্রী খাওয়া ও ফজরের আযানের মধ্যে কেবল 
8/৫ মিনিটের ব্যবধান ছিল। 
সাওমে বেছালের নিষিদ্ধতা 

“সাওমে বেছাল* হচ্ছে ইফতার ও সাহ্‌রী ছাড়া একাধারে রোযা রেখে যাওয়া এবং দিনের 
মত রাতও পানাহার ছাড়া কাটিয়ে দেওয়া। যেহেতু এ ধরনের রোযা মারাত্মক কষ্ট ও দুর্বলতার 
কারণ হয় এবং এর প্রবল আশংকা থাকে যে, মানুষ এভাবে এমন দুর্বল হয়ে যাবে যে, সে 
অন্যান্য ফরয এবাদত ও দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এভাবে রোযা রাখতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কিন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে তার বিশেষ 
সম্পর্কের দরুন তিনি অন্যদের তুলনায় বেশী আমল করতেন তাছাড়া, তাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পক্ষ থেকে এক ধরনের অপার্থিব সামর্থ্যও প্রদান করা হত, এ জন্য তিনি নিজে এ ধরনের 
রোযা রাখতেন। 
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৬৪ মা'আরিফুল হাদীস 


৯৬। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
লোকদেরকে “সাওমে বেছাল' থেকে নিষেধ করেছেন। এক ব্যক্তি তখন বলল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আপনি নিজে তো সাওমে বেছাল করেন ? তিনি উত্তরে বললেন £ তোমাদের মধ্যে 
আমার মত কে আছে ? (অর্থাৎ, এ ব্যাপারে আমার সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ আচরণ 
রয়েছে, যা অন্য কারো সাথে নেই । আর সেটা হচ্ছে এই যে,) আমার রাত এভাবে কাটে যে, 
আমার প্রতিপালক আমাকে আহার ও পানীয় দান করেন। (অর্থাৎ, আমি অদৃশ্য জগৎ থেকে 
খাদ্য পেয়ে থাকি। তাই এ ব্যাপারে নিজেকে আমার সাথে তুলনা করতে যেয়ো না।) 
_ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ এ বিষয়বস্তুর আরো কিছু হাদীস শব্দের সামান্য পার্থক্যের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ 
ইবনে ওমর, হযরত আনাস ও হযরত আয়েশা (রাধিঃ) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। এসব বর্ণনা 
দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, আল্লাহ্‌র বান্দারা যেন 
কষ্টে পড়ে না যায় এবং তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয়; বরং হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর বর্ণনায় 
তো এ বিষয়টি আরো বেশী স্পষ্টরূপে উল্লেখিত হয়েছে। এর শব্দমালা এরূপ 8 4 1১. ০. 
০১০৬০০৭০৪4০ | ০০ অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের 
প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে গিয়ে তাদেরকে সাওমে বেছাল থেকে নিষেধ করেছেন। __ বুখারী, 
মুসলিম 

আর সামনে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর হাদীস দ্বারা জানা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বেছালে উৎসাহী লোকদেরকে সাহ্তী পর্যন্ত বেছাল করার 
অনুমতিও দিয়েছিলেন । 
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৯৭। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা সাওমে বেছাল পালন করবে না। 
আর কেউ যদি (মনের উৎসাহে ও আবেগে) বেছাল করতেই চায়, তাহলে সাহ্রী পর্যন্ত করতে 
পারে । (অর্থাৎ, সাহ্রী থেকে সাহ্রী পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ ঘন্টা ।) কোন কোন সাহাবী বললেন, 
আপনি নিজে তো সাওমে বেছাল করেন ? তিনি উত্তর দিলেন £ আমার অবস্থা তোমাদের মত 
নয় । আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার একজন খাবার দানকারী থাকে, যে আমাকে 
আহার যোগায় আর একজন পানীয় দানকারী থাকে, যে আমার পানীয় যোগায় । __বুখারী 
ব্যাখ্যা ৪ এ হাদীসগুলোতে সাওমে বেছালের রাতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে 
পানাহার করানোর যে কথা বলা হয়েছে, এর কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশেষ পদ্ধতি হাদীস দ্বারা 
জানা যায় না। কেউ কেউ এ থেকে এ বুঝেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সাওমে বেছালে- বিশেষ করে রাতের বেলায় আল্লাহ্‌ তা'আলার যে বিশেষ নৈকট্য ও সান্নিধ্য 
লাভ করতেন, এর ছারা তার আত্মা ও অন্তরে এমন শক্তি ও বল এসে যেত, যা তার পানাহারের 
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মা'আরিফুল হাদীস ৬৫ 
স্থলাভিষিক্ত হয়ে যেত । এটাকে আত্মিক খাবারও বলা যায় । আর কেউ কেউ এর মর্ম এ 
বুঝেছেন যে, সাওমে বেছালের রাতগুলোতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে জান্নাত ও অদৃশ্য জগতের খাদ্য ও পানীয় খাওয়ানো ও পান করানো হত । তবে এ 
খাওয়া ও পান করা এ জগতে হত না; বরং তখন তিনি অন্য কোন জগতে থাকতেন । 
ইফতারের জন্য কোন্‌ জিনিস উত্তম ? 
৮০7০7541015 le thi la 0115০ 05০৫ ৮০৩ ৯ SUL te (A) 
35501559155) axa slo) # 2১8৮ 5৪ lll bd ail ৯ ১৩ all ০ ০০৯৭৪ রা 
(৯১14 ib tl 
৯৮ ৷ হযরত সালমান ইবনে আমের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে, তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার 
করে । আর যদি খেজুর না পায়, তাহলে যেন পানি দিয়েই ইফতার করে নেয় । কেননা, পানি 
ব্যাখ্যা ৪ আরবের অধিবাসীদের জন্য বিশেষ করে মদীনাবাসীর জন্য খেজুর উত্তম খাদ্য 
ছিল এবং এমন সহজলভ্য ও সন্তাও ছিল যে, গরীব ও অভাবী লোকেরাও এটা খেত। এ জন্য 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জিনিস দিয়ে ইফতার করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন । 
আর যে ব্যক্তি উপস্থিত ক্ষেত্রে খেজুর না পায়, তাকে পানি দ্বারা ইফতার করতে বলেছেন এবং 
এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এটাকে পবিভ্রকারী জিনিস বানিয়েছেন । এর 
দ্বারা ইফতার করাতে বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরভাগ তথা দেহ ও মনের পবিত্রতার প্রতি শুভ ইঙ্গিতও 
রয়েছে। 


০০০০৮১০০০০১ ০4১ ০৮৯০০ ale dl পলি NSE এ৪ ssl ৩৪ (৭) 


(59157 ipl sls) + bis lin Ls SIS LEG LU 974 SCL, 5K 

৯৯। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাযের আগে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন । যদি 

উপস্থিত সময়ে তাজা খেজুর পাওয়া না যেত, তাহলে শুকনা খেজুর দিয়েই ইফতার করতেন, 

আর শুকনা খেজুরও পাওয়া না গেলে কয়েক চুমুক পানি পান করে নিতেন । তিরমিযী, আবু 
দাউদ 


ইফতারের দো‘আ 
8001 05 75110194015 ie Dl Le ANS GL BES ১০০০ 55 (১০০) 
(২3159:119১) * bil ৪১ ses ৩.০ 


১০০। মো'আয ইবনে যুহরা তাবেয়ী থেকে বর্ণিত, তার কাছে একথা পৌঁছেছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন, তখন এ দো'আ পড়তেন ৪ 
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৮০ un, 4০১ ০৮ এ 20 (অৰ্থ, হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছি এবং 
তোমার দেওয়া রিযিক দিয়েই ইফতার করেছি।) __আবু দাউদ 
SE Lb CAS JG ০৮ 01 73442 th La এ 00 an 50 (১.১) 
(১914521519১) * 20150 সই এ Gol 
১০১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন, তখন বলতেন 8 ০1: £. | ₹৯১ 
৷ 045 ১%। 5) 57,4 (অর্থ ৪ পিপাসা দূর হয়ে গেল, শিরা-উপশিরা যা শুকিয়ে গিয়েছিল 
তা সিক্ত হল, আর আল্লাহ্‌ চাইলে সওয়াব ও প্রতিদানও নির্ধারিত হয়ে গেল।) __আবু দাউদ 
ব্যাখ্যা ৪ অর্থাৎ, পিপাসা ও শুঙ্কতার যে কষ্ট আমরা কিছু সময় বরদাশত করলাম, ইফতার 
করা মাত্রই সেটা দূর হয়ে গেল। এখন না পিপাসা আছে, না শিরাগুলোতে শুষ্কতা আছে, আর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুকরিয়াও এবং অন্যদের জন্য শিক্ষাও যে, রোযাদারের 
বিশ্বাস ও অনুভূতি এমনই হওয়া চাই । উপরের দু'টি দো'আর শব্দমালায় বুঝা যায় যে, হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতারের পর এ বাক্যগুলো বলতেন। 
কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতারের সময় 
এ দো'আও করতেন 8 4১8১1 Jil ০০1১5 
রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযীলত 
সী CSU in lg এ ০১০০ 9504৮৯৯৪২১১০ (7) 
(Ll ৯৩, Al ৮৯০১1৪১ Sl ০০০৪ ০৪ sill 515) + ৯০৯। 0০ 4 ৩০১৪ 
১০২। হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায় অথবা কোন মুজাহিদকে 
জেহাদের উপকরণ সরবরাহ করে, তার জন্য রোযাদার ও মুজাহিদের সমান সওয়াব রয়েছে। 
ব্যাখ্যা ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগহমূলক নীতিগুলোর মধ্যে এটাও একটি নীতি যে, তিনি 
কোন নেক আমলের প্রতি উৎসাহ দানকারী অথবা এতে সাহায্যকারীকেও স্বয়ং আমলকারীর 
সমান সওয়াব দিয়ে থাকেন । বাস্তবতার জ্ঞান থেকে বঞ্চিত যেসব লোক আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অপার অনুগ্রহের সাথে পরিচিত নয়, তাদের মনেই কেবল এসব সুসংবাদের ব্যাপারে সন্দেহ- 
সংশয় সৃষ্টি হয়ে থাকে । এ. ০০ 81 0 ০111 
কুরআন মজীদে সূরা বাকারায় যেখানে রমযানের রোযার ফরযিয়্যতের ঘোষণা দেওয়া 
হয়েছে, সেখানে অসুস্থ ও মুসাফিরদেরকে রমযানে রোযা না রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে 
এবং হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তারা অসুস্থতা ও সফরের পর নিজেদের রোযা পূর্ণ করে 
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নেবে । সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, এ অনুমতি ও অবকাশ বান্দাদের সুবিধার 

জন্য দেওয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ 

he Bld A LI 854১০ ৬ LAB aE is 

sat ১২৩০০ এ 

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে, সে যেন এ মাসের রোযা রাখে । আর 

যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্যান্য দিনগুলোতে রমযানের এ গণনা 

পূরণ করে নেবে। আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা ও 

কাঠিন্য কামনা করেন না । (সূরা বাকারা £ রুকু ২৩) 

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, এ অবকাশ বান্দাদের সুবিধা ও আসানীর জন্য এবং 
তাদেরকে জটিলতা ও কাঠিন্য থেকে বাচানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। তাই যদি কোন ব্যক্তি 
সফরে থাকা সত্তেও রোযা রাখতে বিশেষ কোন কষ্ট ও অসুবিধা অনুভব না করে, তাহলে সে 
রোযা রাখতে পারে আর ইচ্ছা করলে অবকাশও গ্রহণ করতে পারে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মনীতি যেহেতু উম্মতের জন্য উসওয়া ও আদর্শ, এ জন্য তিনি 
সফরে কখনো রোযা রেখেছেন আবার কখনো কাযাও করেছেন। যাতে উম্মত নিজেদের অবস্থা 
অনুযায়ী যে কোন পদ্ধতির উপর আমল করতে পারে । এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও কর্মনীতি দ্বারা যা বুঝা যায় সেটা এই যে, সফরে রোযা রাখাতে যদি 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের অসুবিধা ও ক্ষতি হয়, তাহলে রোযা ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী সময়ে 
কাযা করে নেওয়াই উত্তম । আর যদি এমন না হয়, তাহলে রোযা রেখে নেওয়াই উত্তম। 


৮১০ sedi ৪০ ৮৪ al ঠা ১৮০ En Ol SiG Lisle be (১.৭) 
(4২১ ৪১৪] ১1১১) * ১০১৩০১৩১১০৪ ০৬৩ STIG sal DS SE al ৩৪ 
১০৩ । হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত হামযা ইবনে আমর আসলামী- যিনি 

খুব বেশী রোযা রাখতেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন : 


যে, আমি কি সফর অবস্থায় রোযা রাখব ? তিনি উত্তর দিলেন, ইচ্ছা করলে রাখতে পার, আর 
ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পার । ___বুখারী, মুসলিম 
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১০৪ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন এবং উসফান নামক 
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স্থানে পৌছার আগ পর্যন্ত রোযা অব্যাহত রাখলেন । (সেখান থেকে তিনি রোবা ছেড়ে দিলেন 
এবং সবাইকে বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝানোর জন্য) তিনি পানি চাইলেন । তারপর এ পানি হাতে 
নিয়ে উপরের দিকে তুলে ধরলেন- যাতে সবাই দেখতে পারে । (তারপর এ পানি পান করে 
নিলেন ।) এবং মক্কা না পৌছা পর্যন্ত তিনি আর রোযা রাখলেন না । আর এটা হয়েছিল রমযান 
মাসে । এ জন্য ইবনে আব্বাস বলতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রোযা 
রেখেছেনও, আবার কাযাও করেছেন । তাই যার ইচ্ছা রোযা রেখে নিক আর যার ইচ্ছা পরে 
কাযা করে নিক। বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীসে মক্কার যে সফরের উল্লেখ রয়েছে এটা মক্কা বিজয়ের সময়কার সফর 
ছিল- যা অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে হয়েছিল । এতে তিনি প্রথমে রোযা রাখতে থাকলেন, 
কিন্তু যখন উসফান নামক স্থানে পৌছলেন, (যা মক্কা মুকাররমা থেকে ৩৫/৩৬ মাইল সম্মুখে 
একটি ঝর্ণা ছিল) এবং সেখান থেকে মক্কা কেবল দুই মন্যিলের দূরত্ব রয়েগেল, আর এ 
আশংকা দেখা দিল যে, নিকটবর্তী সময়েই কোন প্রতিরোধ অথবা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে । তাই 
তিনি তখন রোযা রাখা উপযোগী মনে করলেন না এবং নিজেই রোযা ছেড়ে দিলেন এবং 
অন্যদেরকে দেখিয়ে পানি পান করে নিলেন- যাতে কারো জন্য রোযা ছেড়ে দেওয়া কঠিন মনে 
না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাস্তব কর্ম দ্বারা জানা গেল যে, যে 
পর্যন্ত রোযা ছেড়ে দেওয়ার তেমন কোন কারণ ও যুক্তিসিদ্ধতা না থাকে, সে পর্যন্ত রোযা রেখে 
যাওয়াই উত্তম । এ জন্যই তিনি “উসফান' পর্যন্ত রোযা রেখে গিয়েছেন। কোন বিশেষ কারণ ও 
যুক্তিসিদ্ধতা ছাড়াও যদি সফরে রোযা ছেড়ে দেওয়া উত্তম হত, তাহলে তিনি সফরের শুরু 
থেকেই রোযা ছেড়ে দিতেন । | 





এ ঘটনা সম্পর্কেই হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকেও একটি বর্ণনা মুসলিম শরীফে এসেছে। 
সেখানে এ অতিরিক্ত সংযোজনও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
এভাবে ঘোষণা দিয়ে রোযা ছেড়ে দেওয়ার পর এবং সবাইকে দেখিয়ে পানি পান করার পরও 
কিছু লোক রোযা অব্যাহত রাখল ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিষয়টি 
জানতে পারলেন, তখন বললেন ৪ ‘এরা হচ্ছে অবাধ্য ও গুনাহগার: । কেননা, তারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় প্রকাশ পাওয়ার পরও এর বিপরীত কাজ 
করেছে- যদিও না জেনে অথবা ভুল বুঝাবুঝির কারণে করেছে । কেননা, নৈকট্যশীলদের 
সামান্য ভুলও অপরাধ । 


2০০% 244 + ০/০ 24 এত 1 oA পল লগত rere of oc oer 
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98718501216 74558555755 
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১০৫ । হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঘিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ১৬ই রমযান 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে রওয়ানা হলাম । তখন আমাদের মধ্যে 
কেউ কেউ রোযাদার ছিল, আর কেউ কেউ রোযা ছেড়ে দিয়েছিল! কিন্তু রোযাদাররা বে- 
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রোযাদারদের উপর এবং বে-রোযাদাররা রোযাদারদের উপর কোনরূপ আপত্তি করে নাই। 
(অর্থাৎ, প্রত্যেকেই অন্যের কর্মনীতিকে শরীঅতসম্মত মনে করেছে ।) ___মুসলিম 


idl (১১11 (৬ All ৩৪ nls oe dt ৬০ নে) oe ES 05৮5 25 (১০৭) 
JE SI টা 2৯ pad Lei kali ali ১০1৯০ 28 ১১৮১7: ০৪ 3১১০ রনি 
(Mss ৩০৪।০1৬০) * ১৯৯৪ 1 Cobia Cas als এ ঝা ৪০ 410১ 
১০৬ । হযরত আনাস রোযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম । আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রোযাদার ছিল, 
আর কেউ কেউ বে-রোযাদার | এ অবস্থায় এক প্রচন্ড গরমের দিনে আমরা এক মন্যিলে 
অবতরণ করলাম । এ সময় রোযাদাররা (রোযায় কাতর হয়ে) পড়ে গেল আর বে-রোযাদাররা 
উঠে সবার জন্য তাবু তৈরী করল এবং বাহনের পশুদেরকে পানি পান করাল । এ অবস্থা দেখে 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন £ঃ আজ তো বে-রোযাদাররাই বেশী সওয়াব 
নিয়ে গেল। বুখারী, মুসলিম 
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(Hy 
১০৭। হযরত জাবের (রাষিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। এর মধ্যে তিনি মানুষের ভীড় দেখলেন এবং এক 
ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার উপর ছায়া করে রাখা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি 
ব্যাপার ? লোকেরা উত্তরে বলল, এ লোকটি রোযাদার, (গরমে কাতর হয়ে গিয়েছে । তাই 
ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এ জন্যই এ তীড় দেখা যাচ্ছে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তখন বললেন £ সফরের অবস্থায় এভাবে রোযা রাখার তো কোন মানে হয় না। 
এতে কী সওয়াব! __ বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা ৪ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য এ ছিল যে, যেহেতু সফরের 
অবস্থায় আল্লাহ্‌ তা“আলা রোযা না রাখার অনুমতি ও অবকাশ দিয়েছেন, আর আমি নিজেও এর 
উপর আমল করি। তাই মুসলমানদের কারো জন্য এ অবস্থায় রোযা রাখা যে, নিজেও পড়ে যায় 
আর অন্যরাও তার খেদমতে ব্যস্ত হতে বাধ্য হয়ে যায়, এটা তো কোন পুণ্যের কাজ নয়। 
এমন অবস্থায় তো আল্লাহ্র দেওয়া অবকাশের উপর আমল করে রোযা ছেড়ে দেওয়াই উচিত। 
আর এতেই থাকবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি । 
ফরয রোযার কাযা 
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১০৮ । মো'আযাহ (তাবেয়ী মহিলা) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা রোযিঃ)-কে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এটা কি ব্যাপার যে, হায়েযা মহিলারা রোযার তো কাযা করে; কিন্তু 
নামাযের কাযা করে না ? আয়েশা (রাযিঃ) উত্তর দিলেন, আমাদের যখন এমন হত, তখন 
আমাদেরকে রোযার কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হত; কিন্তু নামাযের কাহার নির্দেশ দেওয়া হত 
না। -_মুসলিম 
বিনা ওযরে ফরয রোযা ভাঙ্গার কাফফারা 
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১০৯ । হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম । এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে বলল, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন £ কি হয়েছে? লোকটি 
বলল, আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গজম করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কোন গোলাম আযাদ করতে পারবে ? সে বলল , না। তিনি জি 
জ্ঞাসা করলেন $ তুমি কি একাধারে দু'মাস রোযা রাখতে পারবে ? সে বলল, না। এবার তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন $ তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাবার দিতে পারবে? সে বলল, এ সামর্থ্যও 
আমার নেই । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন £ তুমি বসে থাক । (হয়তো 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমার জন্য কোন উপায় বের করে দিবেন ।) আবু হুরায়রা বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে বসে রইলেন। আমরাও এ অবস্থায় বসা ছিলাম, হঠাৎ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খেজুরের এক বিরাট থলে আসল । তিনি 
তখন ডাক দিয়ে বললেন ঃ মাসআলা জিজ্ঞাসাকারী লোকটি কোথায় ? সে বলল, এই যে, আমি 
হাজির । তিনি বললেন £ এ থলেটি নিয়ে নাও এবং (নিজের পক্ষ থেকে) সদাকা করে দাও। 
সে বলল, আমার চেয়ে বেশী অভাবী কোন মানুষের উপর সদাকা করব ? আল্লাহ্র কসম! 
মদীনার দু' প্রান্তের প্রস্তরময় ভূমির মাঝে (অর্থাৎ, মদীনায় সম্পূর্ণ জনপদে) আমার পরিবারের 
চেয়ে বেশী অভাবী কোন পরিবার নেই। (তার এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (নিজের অভ্যাসের বিপরীত) এমনভাবে হাসলেন যে, তার দান্দান মোবারক বেশ 
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মা'আরিফুল হাদীস ৭১ 
খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল । (অথচ অভ্যাস হিসাবে তিনি কেবল মুচকি হাসতেন।) তারপর 
বললেন ৪ এগুলো নিজের পরিবারের লোকদেরকেই খাইয়ে দাও। __ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি রমযানের রোযার মধ্যে প্রবৃত্তির 
তাড়নায় এমন ভুল করে বসে, তাহলে এর কাফফারা এই যে, যদি একটি গোলাম আযাদ 
করার সামর্থ্য থাকে, তাহলে গোলাম আযাদ করে দেবে । আর যদি এর সামর্থ্য না থাকে, 
তাহলে একাধারে দু’ মাস রোযা রাখবে, বদি এরও শক্তি না থাকে, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে 
খানা খাওয়াতে হবে। অধিকাংশ ইমাম ও ফকীহদের মাযহাব এটাই । তবে এ ব্যাপারে 
ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে যে, এ কাফ্ফারা কি কেবল এ অবস্থায় ওয়াজিব হবে যখন কেউ 
রোযা রেখে স্ত্রীসঙ্গম করে ফেলে, না এ অবস্থাতেও ওয়াজিব হবে, যখন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে 
পানাহার করে রোযা ভেঙ্গে ফেলে । ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর 
নিকট এ কাফ্ফারা কেবল স্ত্রীসঙ্গমের বেলায় প্রযোজ্য হবে। কেননা, হাদীসে যে ঘটনা 
সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) প্রমুখ ইমামদের মাযহাব এই যে, এ কাফফারা আসলে 
রমযানের রোযার প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শনের কারণে এবং এ অপরাধের শাস্তি হিসাবে নির্ধারিত 
হয়েছে যে, সে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে রমযানের রোযার মর্যাদা রক্ষা করে 
নাই; বরং রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে। আর এ অপরাধটি উভয় অবস্থায়ই সমান। তাই কেউ যদি 
জেনে-শুনে পানাহার করে রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে তার উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে । 

এ হাদীসে একটি আশ্চর্য বিষয় এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ঘটনার সাথে জড়িত এ সাহাবীকে গরীব-মিসকীনকে দান করার জন্য খেজুরের যে বিরাট 
থলেটি দিয়েছিলেন । পরবর্তীতে সে যখন বলল যে, সারা মদীনায় আমার পরিবারের চেয়ে 
বেশী অভাবী কোন পরিবার নেই, তখন তিনি এগুলো তার নিজের প্রয়োজনেই ব্যবহার করে 
নেওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন । এ ব্যাপারে অধিকাংশ ইমামদের মত এই যে, এর অর্থ এই 
নয় যে, এভাবে তার কাফ্ফারা আদায় হয়ে গেল; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তার উপস্থিত প্রয়োজন ও অভাবের দিকে লক্ষ্য করে খেজুরগুলো নিজের খরচে নিয়ে আসতে 
সেই সময়কারমত অনুমতি দিয়ে দিলেন; কিন্তু কাফ্ফারা তার দায়িত্বে ওয়াজিব রয়ে গেল। 
আর মাসআলা এটাই যে, যদি রমযানের রোযা এমন কোন ব্যক্তি এভাবে ভেঙ্গে ফেলে, যে 
উপস্থিত সময়ে গোলাম আযাদ করতে পারে না, একাধারে দু'মাস রোযাও রাখতে পারে না 
এবং অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে ষাটজন মিসকীনকে আহারও করাতে পারে না; তাহলে 
কাফ্ফারা তার দায়িত্বে ওয়াজিব থাকবে । সে এটা আদায় করার নিয়ত রাখবে এবং যখনই 
সামর্থ্য হবে, তখন যাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে । ইমাম যুহরী প্রমুখ কতিপয় ইমামের 
মত এই যে, শরীঅতের সাধারণ বিধান ও মাসআলা তো এটাই; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সাহাবীর সাথে এক ধরনের ব্যতিক্রমী আচরণ করেছেন এবং তার কাফ্‌ 
ফারা এভাবেই আদায় হয়ে গিয়েছে। 

এ ঘটনাটি বুখারী ও মুসলিমে কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত 
হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) “ফতহুল বারী" গ্রন্থে লিখেছেন, কোন কোন আলেম 
মনীষী (যাদেরকে আমাদের উস্তাদগণ দেখেছেন) দু" খণ্ড বিশিষ্ট পুস্তক লিখে আবু হুরায়রা 
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৭২ মা'আরিফুল হাদীস 
(রাধিঃ)-এর এ হাদীসের দীর্ঘ ব্যাখ্যা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, এ হাদীস দ্বারা এক হাজ 
র মাসআলা ও সুক্ষ্ম বিষয় জানা যায়। 
যেসব কারণে রোযা নষ্ট হয় না 

কোন কোন জিনিস এমন আছে যেগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ হতে পারে যে, এর দ্বারা রোযা 
ভেঙ্গে যায় অথবা রোযার কোন ক্ষতি হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিজের বাণী অথবা আমল দ্বারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এগুলোর দ্বারা রোযার কোন ক্ষতি হয় 
না। এ ধারার কিছু হাদীস নিম্নে পাঠ করে নিন ৪ 


KULLe yas i dels le dt bo dy) JG IGE alte (১০) 
(| ১19১) + 585 201 abl Lil Lye ৪ ti 
১১০ । হযরত আবু হুরায়রা রোযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ রোযা অবস্থায় যে ব্যক্তি ভুলে (অর্থাৎ, রোযার কথা ভুলে গিয়ে) পানাহার করে 
ফেলল, (তার রোযা ভঙ্গ হয় নাই ।) তাই সে যেন নিজের রোযা পুরা করে নেয়। কেননা, 


আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন। (সে ইচ্ছা করে রোযা ভাঙ্গে নাই। তাই তার রোযা 
ঠিকই আছে।) _ বুখারী, মুসলিম 


৭০৮৭) ০০৮৪২ ৩4574 425 dn Lodi) JEG ০০৮৮০৪৫১০১০ 
(Sil ০৩১) * SESS Lill LES 
১১১ । হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। (১) শিংগা লাগানো, (২) বমি 
হওয়া, (৩) স্বপ্নদোষ হওয়া । --_তিরমিযী 
Sls shoe Ls পক পসি। ০5১০৯০০1৪০১ side (১) 
(55917157578 Bl ELE d aS) ৬৩1535৬5465 ১১150 4০০৯ 

১১২ । হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল যে, রোযাদার অবস্থায় স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন ইত্যাদি করা যায় কি 
না? তিনি তাকে এর অনুমতি দিলেন। তারপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি এসে একই প্রশ্ন করল। 
কিন্তু তিনি তাকে নিষেধ করে দিলেন (এবং অনুমতি দিলেন না।) আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম, 
যাকে অনুমতি দিয়েছিলেন, সে লোকটি ছিল বুড়ো বয়সের, আর যাকে নিষেধ করে 
দিয়েছিলেন, সে ছিল একজন যুবক । __আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা ই এখানে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণটি স্পষ্ট । যুবক মানুষের বেলায় যেহেতু এ 
আশংকা থাকে যে, নফসের চাহিদা তার উপর প্রবল হয়ে যাবে এবং সে রোযা নষ্ট করে 
ফেলবে, তাই এ যুবক প্রশ্নকারীকে এর অনুমতি দিলেন না। কিন্তু বুড়ো মানুষ যেহেতু এ 


আশংকা থেকে তুলনামূলক মুক্ত থাকে, তাই এ বয়স্ক প্রশ্নকারীকে অবকাশ ও অনুমতি দিয়ে 
দিলেন। 
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১১৩ । হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার চোখে অসুখ, তাই আমি কি রোযা অবস্থায় 
সুরমা ব্যবহার করতে পারব ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যা । তিরমিযী 


ব্যাখ্যা £ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, চোখে সুরমা অথবা অন্য কোন ওঁধধ লাগানোর 
কারণে রোযার উপর এর কোন প্রভাব ERE TE 


zg ০১৮ পাশ 


(০৬৫৪১০৭1০০৮ 
১১৪ । হযরত আমের ইবনে রবীআ (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসংখ্য বার দেখেছি যে, তিনি রোযা অবস্থায় মেসওয়াক 

করছেন । __তিরমিযী, আবু দাউদ 

kt ৮০ তে ০5 চর এ এ | পি ভিসি ০০৯ ৯৮১ (১৬) 
(১91525 এ১553) * 2711 ৩০91 Abd ০০২০০০৬৯৩৭1 ০4০৬০ ৮৮৯ pAlb ৫০ 

১১৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘আরজ’ নামক স্থানে দেখেছি যে, 
তিনি রোযা অবস্থায় পিপাসা অথবা গরমের কারণে মাথায় পানি ঢালছেন। মুয়াত্তা মালেক, 
আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা ৪ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, রোযা অবস্থায় পিপাসা অথবা গরমের প্রচণ্ডতা 
লাঘব করার জন্য মাথায় পানি ঢালা অথবা এ ধরনের অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা জায়েয 
এবং এটা রোযার চেতনা পরিপন্থী নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের 
কোন কোন কাজ এ জন্যও করতেন যে, এ কর্মনীতি দ্বারা নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা ফুটে 
উঠে- যা হচ্ছে দাসত্বের প্রাণবস্তু । তাছাড়া তিনি উম্মতের জন্য সহজসাধ্যতার নমুনা কায়েম 
করতে চাইতেন । আল্লাহ্‌র অসংখ্য রহমত ও শান্তি বর্ধিত হোক তার উপর । 

‘আরজ’ মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে তিন মন্যিলের মাথায় একটি আবাদ জনবসতি 
ছিল । এ জন্য এ ঘটনাটি কোন সফরের হবে । হতে পারে যে, এটা মন্ধা বিজয়ের সফরের 
ঘটনাই হবে- যা রমযান শরীফে হয়েছিল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসফান 
নামক স্থানে পৌছার আগ পর্যন্ত রোযা রেখে যাচ্ছিলেন। 


(০38250০0013 ০3৪ ০০১০৯ lbs ০১৮০০ JG 08 401 ১১০ ০১১৪৯০০0১১৭) 
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৭৪ মা'আরিফুল হাদীস 

১১৬। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
বলেন, একবার আমি রোযা অবস্থায় খাহেশের কাছে কিছুটা পরাভূত হয়ে গেলাম এবং স্ত্রীকে 
চুমু খেয়ে বসলাম । তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে 
বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমি একটি মারাত্মক কাজ করে ফেলেছি, আমি রোযা রেখে 
স্ত্রীকে চুমু খেয়েছি। তিনি বললেন £ আচ্ছা, বল তো, তুমি যদি মুখে পানি নিয়ে কুল্লি কর, 
(তাহলে এতে কি তোমার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে ?) আমি উত্তর দিলাম, এতে তো রোযার কোন 
ক্ষতি হবে না। তিনি তখন বললেন ঃ তাহলে (শুধু চুমু খাওয়াতে) কি হল ? __-আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা £ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ উত্তর দ্বারা কেবল এ একটি 
মাসআলাই জানা হয়নি যে, শুধু চুমু খাওয়াতে রোযার ক্ষতি হয় না; বরং একটি মূলনীতি জানা 
হয়ে গেল যে, রোযা ভঙ্গকারী জিনিস হল খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রীসঙ্গম করা । আর যেভাবে 
পানাহারের কোন জিনিস কেবল মুখে রেখে দিলেই রোযা নষ্ট হয় না, তেমনিভাবে স্ত্রীকে চুমু 
খাওয়া ও স্পর্শ করাতে যো কেবল স্ত্রীসঙ্গমের ভূমিকা হয়ে থাকে) রোযা নষ্ট হয় না। হ্যা, যে 
ব্যক্তির বেলায় এ আশংকা থাকে যে, সে খাহেশের কাছে পরাভূত হয়ে গিয়ে স্ত্রীসঙ্গমেই লিপ্ত 
হয়ে যাবে, তার জন্য রোযা অবস্থায় এসব বিষয় থেকেও দূরে থাকতে হবে- যেমন, উপরের 
কোন কোন হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি আগেও জানা হয়ে গিয়েছে। 

নফল রোযা প্রসঙ্গ 

নামায এবং যাকাতের মত রোযার একটি কোর্স ও নেছাবকে তো ইসলামের রুকন ও 
অপরিহার্য শর্ত সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে, যেটা ছাড়া কোন মুসলমানের জীবন ইসলামী জীবন 
হতে পারে না। আর সেটা হচ্ছে রমযানের পুরা মাসের রোযা । এ ছাড়া ইসলামী শরীঅতে 
আত্মার পরিচর্যা ও এর পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ নৈকট্য অর্জনের জন্য অন্যান্য 
নফল এবাদতের মত নফল রোযারও বিধান দেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ দিন ও 
তারিখের বিশেষ ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করে এগুলোতে রোযা রাখার উৎসাহ প্রদান করা 
হয়েছে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌখিক নির্দেশ ছাড়া নিজের আমল ও কর্ম দ্বারাও 
উম্মতকে এ নফল রোযাগুলোর প্রতি উৎসাহিত করতেন। তবে এরই সাথে তিনি এ বিষয়ের 
প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যে, লোকেরা যেন নফল রোযার বেলায় সীমা লংঘন করে না যায় 
এবং এগুলোকে ফরযের পর্যায়ে নিয়ে না যায়; বরং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখার প্রতি লক্ষ্য 
রেখে ফরযগুলোকে যেন ফরযের মত আদায় করে এবং নফলগুলোকে নফলের পর্যায়েই 
রাখে। এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এবার এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো নিম্নে পাঠ করে নিন ঃ 


২৯১৩৯১৩১০৮০: 4৩৭৮০ di Le dl 0030033১১১১ 1১০ (১১৬) 
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১১৭। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ প্রত্যেক জিনিসেরই যাকাত রয়েছে, (যার দ্বারা এ জিনিস পবিত্র হয়ে যায় ।) আর 
দেহের যাকাত হচ্ছে রোযা । __ ইবনে মাজাহ্‌ 
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মা'আরিফুল হাদীস ৭৫ 
শাবান মাসে অধিক পরিমাণে নফল রোযা 
2৪১ ০৮৮ mi li ৭০ ঝ। La dL ০ প82855১50) 
১০5০0450850 246 ০5400 ০০ 614508৮০2৮৮ 
(০৩১০ ০1০) * ৩৩০৪০ ০০০৭০ ০৪৮০০ ৭১০ CG GLASSY 
১১৮। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (কোন কোন সময় নফল) রোযা এভাবে একাধারে রেখে যেতেন যে, আমরা ধারণা 
করতাম যে, তিনি আর রোযা ছাড়বেনই না । আর কখনো কখনো এভাবে রোযা ছেড়ে দিতেন 
যে, আমরা মনে করতাম, তিনি রোযা ছাড়াই থাকবেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখি নাই যে, তিনি রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা 
রেখেছেন। আমি তাকে শা*বান মাসেই সবচেয়ে বেশী নফল রোযা রাখতে দেখেছি। (এ 
হাদীসেরই কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি শা*বানের প্রায় পুরা মাসই রোযা রাখতেন। 
_ বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা £ হাদীসের প্রথম অংশটির মর্ম তো এই যে, নফল রোযার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধরাবীধা কোন নিয়ম ছিল না; বরং তিনি কখনো একাধারে 
বিরতিহীনভাবে রোযা রাখতেন, আর কখনো একাধারে রোযা ছাড়া থাকতেন। উদ্দেশ্য এই 
ছিল যে, তার অনুসরণ করতে গিয়ে উম্মতের যেন কোন সমস্যা না হয়; বরং প্রশস্ততার পথ 
খোলা থাকে এবং প্রত্যেকটি মানুষ তার অবস্থা ও সাহস অনুযায়ী তার যে কোন রীতি অবলম্বন 
করতে পারে। দ্বিতীয় অংশটির অর্থ এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ যতু 
সহকারে পূর্ণ মাসের রোযা কেবল রমযানেই রাখতেন- যা আল্লাহ্‌ ফরয করে দিয়েছেন। হ্যা, 
শা'বান মাসে তিনি অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশী রোযা রাখতেন । এমনকি এ হাদীসেরই এক 
বর্ণনা মতে- তিনি প্রায় পুরা শা*বান মাসই রোযা রাখতেন এবং খুব কম দিনই রোযা বাদ 
দিতেন। 
শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিক পরিমাণে নফল রোযা 
রাখার কয়েকটি কারণ ও রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কোন কারণ এমনও 
রয়েছে, যেগুলোর প্রতি কোন কোন হাদীসেও ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন, হযরত উমামা ইবনে 
যায়েদ (রাযিঃ)-এর এক হাদীসে রয়েছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন £ এ মাসেই বান্দাদের আমলসমূহ 
আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয়। তাই আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার আমল যখন পেশ করা 
হয়, তখন যেন আমি রোযা অবস্থায় থাকি। 
অন্য দিকে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসে এ জন্য বেশী বেশী নফল রোযা রাখতেন যে, সারা বছরে 
যারা মারা যাবে তাদের তালিকাটি এ মাসেই মালাকুল মওতের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাই 
তিনি চাইতেন যে, তার ওফাতের ব্যাপারে যখন মালাকুল মওতকে নির্দেশ দেওয়া হবে, তখন 
যেন তিনি রোযা অবস্থায় থাকেন। 
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তাছাড়া রমযানের আগমন এবং এর বিশেষ নূর ও বরকতের সাথে অধিক সম্পর্ক সৃষ্টির 
আবেগ ও উৎসাহও এর কারণ হতে পারে এবং এগুলো রমযানের রোযার ভূমিকা ও পূর্বপ্রস্তুতি 
হিসাবে গণ্য হতে পারে । এ হিসাবে শাবানের এ রোযাগুলোর সম্পর্ক রমযানের রোযার সাথে 
তাই হবে, যে সম্পর্ক থাকে ফরযের পূর্বে পঠিত নফল নামাযসমূহের মূল ফরযের সাথে। 
অনুরূপভাবে রমযানের পর শাওয়ালের ছয়টি নফল রোযার প্রতি যে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে- 
যা সামনের হাদীসে আসছে- এগুলোর সম্পর্কও রমযানের রোযার সাথে তাই হবে, যা ফরযের 
পরে পঠিত সুন্নত ও নফল নামাযসমূহের হয়ে থাকে। 
শাওয়ালের ছয় রোযা 
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১১৯। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল, তারপর শাওয়ালে আরো ছয়টি নফল 
রোযা রাখল, এটা সারা বছরের রোযার মত হয়ে গেল । ___মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ রমযান মাস যদি ২৯ দিনেরও হয়, তবুও আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে ৩০ 
দিনেরই সওয়াব দিয়ে দেন । আর শাওয়ালের ছয়টি রোযা যোগ করলে রোযার সংখ্যা ৩৬ হয়ে 
যায়। এদিকে আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগহমূলক বিধান (একে দশ) অনুযায়ী ৩৬ এর দশগুণ ৩৬০ 
হয়ে যায়, আর চাদের হিসাবে বছরের দিন সংখ্যা ৩৬০ থেকে কমই হয়ে থাকে । 

অতএব, কোন ব্যক্তি যদি সারা রমযানে রোযা রাখার পর শাওয়ালে ৬টি নফল রোযা রাখে, 
তাহলে সে এ হিসাবে ৩৬০টি রোযার সওয়াবের অধিকারী হবে । তাই সওয়াব ও প্রতিদানের 


দিক দিয়ে এটা এমনই হল যে, যেমন কেউ সারা বছরই রোযা রাখল। 
প্রতি মাসে তিনটি নফল রোযাই যথেষ্ট 
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১২০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডেকে বললেন £ আমাকে জানানো হয়েছে, 
তুমি এ অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছ যে, সর্বদা দিনে রোযা রাখ আর সারা রাত নফল নামায পড়। 
(ঘটনা কি তাই ?) আমি বললাম, হ্যা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন £ এমনটি করো না; বরং 
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রোযাও রাখ আর বিরতিও দাও ৷ অনুরূপভাবে রাতে নামাযও পড়, ঘুমও যাও । কেননা, তোমার 
উপর তোমার শরীরেরও হক রয়েছে । তোমার উপর চোখেরও হক রয়েছে, তোমার স্ত্রীরও হক 
রয়েছে, তোমার উপর তোমার মেহমানদেরও হক রয়েছে। যে ব্যক্তি সর্বদা বিরতিহীনভাবে 
রোযা রাখে, সে যেন রোযাই রাখে নাই । প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা- এটা সারা বছর 
রোযা রাখার মতই । তাই তুমি প্রতি মাসে তিন দিন নফল রোযা রাখ । আর প্রতি মাসে 
একবার কুরআন শরীফ (তাহাজ্জুদের নামাযে) খতম করে নাও। আমি বললাম, আমি এর 
চেয়ে বেশী করার শক্তি রাখি। (তাই আমাকে আরো বেশী কিছু করার অনুমতি দান করুন 1) 
তিনি বললেন £ তাহলে তুমি দাউদ আলাইহিস সালামের মত রোযা রাখ, অর্থাৎ, এক দিন 
রোযা রাখা আর এক দিন বিরতি দেওয়া । আর তাহাজ্জুদের সাত রাতে একবার কুরআন খতম 
কর। এর চেয়ে বেশী করতে যেয়ো না। __বুখারী, মুসলিম 


ব্যাখ্যা 8 হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রোযিঃ)-এর এবাদতের প্রতি আগ্রহ 
খুব বেশী ছিল। তিনি সবসময় দিনে রোযা রাখতেন এবং রাতভর নফল নামায পড়তেন, আর 
এতে দৈনিক পুরা কুরআন শরীফ খতম করে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যখন এ ব্যাপারে অবগত হলেন, তখন তাকে এ পরামর্শ দিলেন, যা এ হাদীসে বিবৃত হয়েছে 
এবং তিনি তাকে এবাদতে মিতাচার ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন £ 
তোমার উপর তোমার দেহ-প্রাণ এবং তোমার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদেরও অনেক দায়িত্ব 
রয়েছে, যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং যেগুলো পালন করা অতীব জরুরী । তিনি প্রথমে 
তাকে মাসে তিন দিন রোযা রাখার এবং তাহাজ্জুদে পুরা মাসে একবার কুরআন শরীফ খতম 
করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ (রাধিঃ) যখন বললেন যে, আমি অনায়াসে এর চেয়ে 
বেশী করতে পারি, তাই আমাকে আরো কিছু বেশী করার অনুমতি দেওয়া হোক, তখন তিনি 
তাকে দাউদী রোযা (অর্থাৎ, এক দিন রোযা পালন ও এক দিন রোযা ছেড়ে দেওয়া) এবং 
সপ্তাহে একবার তাহাজ্জুদে কুরআন খতম করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু এর চেয়ে বেশী 
কিছু করতে নিষেধ করে দিলেন । কিন্তু এ হাদীস থেকেই এ বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ নিষেধ করার উদ্দেশ্য ও অর্থ এই ছিল না যে, বেশী 
এবাদত করা একটি দোষের কথা; বরং এ নিষেধাজ্ঞা স্নেহ ও দরদের কারণে ছিল । যেমন, 
ছোট শিশুদেরকে বেশী বোঝা বহন করতে নিষেধ করা হয়ে থাকে । এ কারণেই আব্দুল্লাহ 
(রাধিঃ) যখন নিবেদন করলেন যে, আমি এর চেয়ে বেশী করতে পারি, তখন তিনি তাকে প্রতি 
মাসে কেবল তিনটি রোযার স্থলে পনের দিন রোযা রাখার এবং মাসে একবার কুরআন খতম 
করার স্থলে সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করার অনুমতি দিয়ে দিলেন; বরং তিরমিযী শরীফের 
এক বর্ণনা অনুযায়ী পরে মাত্র পাঁচ দিনে কুরআন শরীফ খতম করার অনুমতিও দিয়েছিলেন । 
আর কোন কোন সাহাবীকে তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিনেও কুরআন শরীফ 
খতম করার অনুমতি দিয়েছিলেন । 
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১২১ । হযরত আবু কাতাদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কিভাবে রোযা 
রাখেন ? (অর্থাৎ, নফল রোযা রাখার ব্যাপারে আপনার রীতি ও অভ্যাস কি ?) তার এ কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে গেলেন । হযরত ওমর (রাযিঃ) তার 
রাগ দেখে বললেন 8 4. ৯:১১ 5:০৫ ১০ 416 ০ 705 ২০৯৪০ 6০ 19: ৩০416 ৬০ 
(অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্‌কে আমাদের রব হিসাবে পেয়ে, ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসাবে 
পেয়ে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে পেয়ে খুশী । আমরা আল্লাহ্‌র 
অসন্তুষ্টি থেকে এবং তার রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ্‌ চাই ।) হযরত ওমর (রাযিঃ) কথাটি 
বারবার বলে যাচ্ছিলেন । ফলে তার রাগ প্রশমিত হয়ে গেল। এবার ওমর (রাযিঃ) বললেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি কেমন, যে সর্বদা বিরতিহীনভাবে রোযা রেখে যায় ? তিনি উত্তরে 
বললেন ৪ তার রোযা রাখাও হল না, রোযা ছাড়াও হল না। ওমর (রাধিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এ 
ব্যক্তি কেমন, যে দুই দিন রোযা রাখে, আর এক দিন রোযা ছাড়া থাকে ? তিনি বললেন £ কেউ 
কি এমনটি করার শক্তি রাখে ? (অর্থাৎ, এটা খুবই কঠিন। এমনকি প্রতিদিন রোযা রাখার 
চেয়েও বেশী কঠিন। তাই এমন করা উচিত নয়।) ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি কেমন, 
যে একদিন রোযা রাখে, আর এক দিন রোযা ছেড়ে দেয় ? তিনি বললেন ঃ এটা হচ্ছে দাউদ 
আলাইহিস সালামের রোযা । (অর্থাৎ, তিনি এক দিন বিরতি দিয়ে এভাবে রোযা রাখতেন ৷) 
ওমর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি কেমন, যে এক দিন রোযা রাখে, আর দু'দিন রোযা 
ছাড়া থাকে ? তিনি উত্তরে বললেন £ আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে, আমাকে যদি এতটুকু শক্তি 
দেওয়া হত! তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ প্রতি মাসে তিন দিন 
নফল রোযা, আর এক রমযান থেকে আরেক রমযান- এটা (সওয়াব ও প্রতিদানের দিক দিয়ে) 
সারা বছর রোযা রাখার মতই । আরাফার দিনের রোযার ব্যাপারে আমি আশা করি যে, আল্লাহ্‌ 
তা“আলা এর দ্বারা পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন। আর 
আশুরার রোযার ব্যাপারে আমি আশাবাদী যে, এর দ্বারা পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে 
যাবে । -_ মুসলিম 
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মা'আরিফুল হাদীস ৭৯ 
খ্যা ৪ হাদীসটির আসল মর্ম ও উদ্দেশ্য তো স্পষ্ট, তবে কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয় 
ব্যাখ্যার দাবী রাখে । তাই এগুলোর ব্যাপারেই কিছু নিবেদন করা হচ্ছে। 
হাদীসের একেবারে শুরুতে বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কিভাবে রোযা রাখেন ? (অর্থাৎ, নফল রোযার বেলায় 
স্বয়ং আপনার রীতি ও পদ্ধতি কি ?) এ প্রশ্ন শুনে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। এ অসস্তুষ্টি ও 
অপছন্দনীয়তার ধরন ঠিক তেমনই ছিল, যেমন কোন স্নেহশীল উত্তাদ ও দীক্ষাগুরু কোন ছাত্র 
অথবা দীক্ষা গ্রহণকারী কোন মুরীদের ভুল অথবা অশোভনীয় প্রশ্নের কারণে .রাগ অথবা 
বিরক্তিবোধ করে থাকেন । এখানে প্রশ্নকারীকে আসল কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, অর্থাৎ, 
এ প্রশ্ন করা উচিত ছিল যে, আমার জন্য নফল রোযার বেলায় কি রীতি অবলম্বন করা উচিত ? 
কিন্তু সে এর স্থলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ও রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন 
করল । অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের বিভিন্ন শাখায়- নবুওয়তের 
পদমর্যাদা ও উম্মতের কল্যাণকামিতার স্বার্থে- এমন কর্মপদ্ধতিও অবলম্বন করতেন, যার 
অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্য সমীচীন নয়। এ জন্য প্রশ্নুকারীকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাসের কথা জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে আসল মাসআলা জিজ্ঞাসা করা উচিত 
ছিল। কোন উস্তাদ ও দীক্ষাগুরুর এ ধরনের রাগ ও অসন্তুষ্টিও দীক্ষা ও প্রশিক্ষণেরই একটি 
অংশ। 
হযরত ওমর (রাযিঃ) এ প্রশ্নটি যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ভাল 
লাগেনি, এ কথা উপলব্ধি করে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে নিবেদন করলেন £ 4115 
শ। (৩৯১৩ (4 SIL & তারপর তিনি নফল রোযা সম্পর্কে সঠিক নিয়মে জিজ্ঞাসা 
করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তর দান করলেন। যে ব্যক্তি 
বিরতি ছাড়া দৈনিকই রোযা রাখে, তার ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে 
বললেন $ ‘সে রোযাও রাখল না, বেরোযাও থাকল না’, এর দ্বারা এটা যে অপছন্দনীয়, এ কথা 
প্রকাশ করা উদ্দেশ্য- অর্থাৎ, এ পদ্ধতি ভূল । 
হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে 
অতিরিক্ত কথাটি বললেন, এর মর্ম এই যে, রোযার বেলায় সাধারণ মুসলমানদের জন্য কেবল 
এতটুকুই যথেষ্ট যে, তারা রমযানের ফরয রোযাগুলো রাখবে, এ ছাড়া প্রতি মাসে তিনটি নফল 
রোযা রেখে নিবে- যা একে দশ এর হিসাব অনুযায়ী সওয়াবের ক্ষেত্রে ত্রিশ রোযার সমান হয়ে 
যাবে এবং এভাবে তারা সারা বছরের রোযার সওয়াব পেয়ে যাবে । আরো অতিরিক্ত লাভ ও 
বাড়তি সঞ্চয়ের জন্য আরাফার দিবস ও আশুরা দিবসের দু'টি রোযাও রেখে নিবে। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, দয়াময় মালিকের অপার অনুগ্রহ 
থেকে আমি আশা করি যে, আরাফার দিনের রোযা বিগত এক বছর ও আগত এক বছরের 
গুনাহর এবং আশুরা দিবসের রোযা বিগত এক বছরের গুনাহর কাফফারা হয়ে যাবে । 
তবে মনে রাখতে হবে যে, আরাফার দিন যা আসলে হজ্জ দিবস- রোযা রাখার এ ফযীলত 
এবং এর প্রতি এ উৎসাহদান হজ্জ পালনরত ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের জন্য | হাজীদের জন্য এ 
দিনের বিশেষ ও শ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে আরাফায় অবস্থান, যার জন্য যোহর ও আছরের নামায এক 
সাথে এবং কসর করে পড়ে নেওয়ার নির্দেশ এসেছে এবং যোহরের সুন্নতও সে দিন ছেড়ে 
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৮০ মা'আরিফুল হাদীস 
দেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এ দিন যদি হাজী সাহেবান রোযা রাখেন, তাহলে তাদের জন্য 
আরাফায় উকৃফ করা এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথেই মুযদালেফায় রওয়ানা হয়ে যাওয়া খুবই কঠিন 
হয়ে পড়বে । এ কারণে হাজীদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা পছন্দনীয় নয়; বরং এক 
হাদীসে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞাও এসেছে । তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় 
হজ্জে নিজের আমল দ্বারাও এ শিক্ষাই উম্মতকে দান করেছেন। এক হাদীসে এসেছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিন ঠিক এ সময়ে যখন তিনি আরাফার 
ময়দানে উটের উপর সওয়ার ছিলেন এবং উকৃফ করছিলেন- সবার সামনে দুধ পান করে 
নিলেন, যাতে সবাই দেখে নেয় যে, তিনি আজ রোযা রাখেননি । 

হাজী ছাড়া অন্যদের জন্য আরাফার দিনের রোযাটি প্রকৃতপক্ষে এ দিনের এসব রহমত ও 
বরকতে অংশ গ্রহণ করার জন্য হয়ে থাকে, যা আরাফার ময়দানে হাজীদের উপর অবতীর্ণ হয় । 
আর এর উদ্দেশ্য এটাই হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্‌র যেসব বান্দারা হজ্জে শরীক হতে পারেনি তারা 
যেন এ দিন রোযা রেখে এ দিনের বিশেষ রহমত ও বরকত থেকে কিছু না কিছু অংশ লাভ 
করে নেয়। অনুরূপভাবে ইয়াওমুন নাহ্‌র তথা কুরবানীর দিন হাজী ছাড়া অন্যদেরকে যে 
কুরবানীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এর রহস্যও অনেকটা এরকমই। 

আশুরা দিবসের রোযাটি সকল নফল রোযার মধ্যে এ হিসাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, 
রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে এটাই ছিল ফরয রোযা । যখন রমযানের রোযা ফরয করা 
হল, তখন এর ফরয হওয়ার বিধানটি রহিত করে দেওয়া হয়েছে এবং কেবল নফলের পর্যায়ে 
রেখে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পৃথক শিরোনামে কিছু হাদীস সামনে উল্লেখ করা হবে । 
প্রতি মাসে তিন রোযার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি 


2002025৮054 40 পভ পতি ৮১৬১৪৪৫৮৯১৯ (Ny) 
(Gall olg)) * ১৯৪] 03 ১০৩ ১৪৩৩৫ ১০১৪ BE pall 
১২২। হযরত হাফছা (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চারটি জিনিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ছাড়তেন না। (১) আশুরার রোযা, (২) যিলহজ্জের (১ তারিখ 
থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত) রোযা, (৩) প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা, (৪) ফজরের পূর্বের দু' 
রাকআত সুন্নত । __ নাসায়ী 
ব্যাখ্যা £ মর্ম এই যে, এ চারটি জিনিস যদিও ফরয অথবা ওয়াজিব নয়; কিন্তু রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোর ব্যাপারে এত যত্ববান ছিলেন যে, কখনো এগুলো ছুটত 
না। 
০.5 4142 101 ৮০ 41105) 9081 25505 8505 এ বি ৮০০১০ (NNT) 
48051057575 UE ০4120 ঠা ১০ Ul 45515 EIS LEE 4s Kk bye 
(Mes ol90) + ১০১৪৩ pl ভা ০০ le 
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১২৩ । মুআযাহ আদাবিয়্যাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাযিঃ)-কে 
জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা 
রাখতেন ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যা । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মাসের কোন্‌ দিনগুলোতে তিনি 
এ রোযা রাখতেন ? আয়েশা উত্তর দিলেন, তিনি এ চিন্তা করতেন না যে, মাসের কোন 
দিনগুলোতে রোযা রাখবেন । ___মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ কোন কোন হাদীসে প্রতি মাসের শুরুতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
তিন দিন রোযা রাখার অভ্যাস ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন রেওয়ায়াতে মাসের 
তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ এবং অপর কোন কোন বর্ণনায় সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ তিন 
দিনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর এ বর্ণনা দ্বারা জানা গেল 
যে, এগুলোর মধ্য থেকে কোনটাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিরাচরিত অভ্যাস 
ছিল না । এর একটি কারণ তো এ ছিল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক 
সময় বাইরে সফর এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রয়োজন বেশী করে দেখা দিত ৷ এগুলোর কারণে 
বিশেষ বিশেষ তারিখ ও দিনের নিয়মানুবর্তিতা তার জন্য উপযোগী ছিল না। দ্বিতীয় কারণ 
এটাও ছিল যে, তিনি যদি সর্বদা বিশেষ বিশেষ দিন ও তারিখে রোযা রাখতেন, তাহলে উম্মতের 
বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য এটা কষ্টের কারণ হয়ে যেত এবং এর দ্বারা এ ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি 
হতে পারত যে, এ রোযাগুলো ওয়াজিব পর্যায়ের । সারকথা, এ জাতীয় কল্যাণ চিন্তার কারণে 
তিনি নিজে বিশেষ বিশেষ দিন ও তারিখের পাবন্দী করতেন না এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর বেলায় এটাই উত্তম ছিল । তবে সাহাবায়ে কেরামকে তিনি মাসের তিন রোযার 
ক্ষেত্রে অধিকতর আইয়ামে বীয তথা ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের প্রতিই উৎসাহ দিতেন-_ যেমন, 
নিম্নের হাদীসগুলো দ্বারা এ বিষয়টি জানা যাবে । 
আইয়ামে বীযের রোযা 
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১২৪ । হযরত আবু যর গেফারী (রািঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবু যর! তুমি যখন মাসে তিন দিন রোযা রাখতে 
চাও তখন তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখ । __তিরমিযী, নাসায়ী 
(প্রায় এ বিষয়বস্তুরই একটি হাদীস নাসায়ী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকেও 


বর্ণিত হয়েছে। সেখানে রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু 
হুরায়রাকেও এ নির্দেশ দিয়েছিলেন ।) 


৪ তত SEE 
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১২৫। হযরত কাতাদা ইবনে মিলহান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, আমরা যেন আইয়ামে বীয 
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অর্থাৎ, প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখি । আর তিনি বলতেন যে, প্রতিদান ও 
সওয়াবের দিক দিয়ে এটা সারা বছর রোযা রাখার মতই । ---আবু দাউদ, নাসায়ী 

ব্যাখ্যা £ এ পর্যন্ত যেসব হাদীস লিখা হয়েছে, এগুলো দ্বারা একটি বিষয় তো এ জানা গেল 
যে, প্রতি মাসে যে ঈমানদার বান্দা তিনটি নফল রোযা রেখে যায়, সে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহমূলক 
বিধান অর্থাৎ, একে দশ-এর নিয়ম অনুসারে সারা বছর রোযা রাখার সওয়াবের অধিকারী হয় । 
দ্বিতীয় বিষয়টি এ জানা গেল যে, এ রোযাগুলো যেন ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখা হয় । তৃতীয় 
বিষয়টি এ জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু দ্বীনি স্বার্থ ও কল্যাণের 
খাতিরে নিজে এসব দিন ও তারিখের পাবন্দী করতেন না। আর তার জন্য এটাই উত্তম ছিল। 
আশুরার দিনের রোযা ও এর এতিহাসিক গুরুত্ব 

প্রতি মাসে তিনটি নফল রোযা সম্পর্কে যে সব হাদীস পূর্বে আনা হয়েছে, এগুলোর কোন 
কোনটার মধ্যে আশুরার রোযার ফযীলত এবং এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সযত্ু প্রয়াস ও নিষ্বমানুবর্তিতার বিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছে। এবার নিম্নে 
কিছু হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে, যেগুলো বিশেষভাবে এরই সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যেগুলোর দ্বারা এ 
দিনের বৈশিষ্ট্য ও এতিহাসিক গুরুতৃও জানা যাবে। | 
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১২৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হিজরত করে যখন মদীনায় আসলেন, তখন দেখলেন যে, ইয়াহুদীরা আশুরা দিবসে 
রোযা রাখে । তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, (তোমাদের ধর্মীয় এতিহ্য হিসাবে) এটা 
বিশেষ কি দিবস যে, তোমরা এতে রোযা পালন কর ? তারা বলল, এটা আমাদের কাছে এক 
মহান দিবস । এ দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুসা (আঃ) এবং তার সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে 
মুক্তি দিয়েছিলেন আর ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। এর 
কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মূসা (আঃ) এ দিন রোযা রেখেছিলেন । এ জন্য আমরাও তার অনুসরণে এ দিন 
রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন £ মূসা (আঃ)-এর সাথে 
আমাদের সম্পর্ক তোমাদের চাইতে বেশী এবং আমরাই এর অধিক হকদার । তারপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এ দিন রোযা রাখলেন এবং উম্মতকেও এ 
দিনের রোযার হুকুম দিলেন । বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীসের বাহ্যিক শব্দমালায় বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর মদীনা গিয়েই আশুরার দিন রোযা রাখতে শুরু করেছিলেন । অথচ 
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বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশারই স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, মক্কার কুরাইশদের মধ্যে 
ইসলামপূর্ব যুগেও আশুরা দিবসের রোযার প্রচলন ছিল এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে মক্কার জীবনেও এ রোযা রাখতেন তারপর যখন তিনি মদীনায় 
হিজরত করলেন, তখন এখানে এসে নিজেও রোযা রাখলেন এবং মুসলমানদেরকে এ দিনের 
রোযা রাখার হুকুম দিলেন। 

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, আশুরার দিনটি জাহিলিয়্যত যুগে মক্কার কুরাইশদের নিকটও 
খুবই সম্মানিত দিন ছিল। এ দিনই কা“বা শরীফে নতুন গিলাফ দেওয়া হত এবং কুরাইশের 
লোকেরা এ দিন রোযা পালন করত । অনুমান এই যে, হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)- 
এর কিছু কথা-কাহিনী এ দিনের বেলায় তাদের কাছে সম্ভবত পৌঁছে ছিল। আর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ রীতি ছিল যে, কুরাইশের লোকেরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর 
মিল্লাতকে জড়িয়ে যেসব ভাল কাজ করত তিনি এগুলোর মধ্যে তাদের সাথে একমত্য পোষণ 
করতেন । এ ভিত্তিতেই তিনি হজ্জেও শরীক থাকতেন ৷ অতএব, নিজের এ মূলনীতির ভিত্তিতে 
তিনি আশুরার দিন কুরাইশদের সাথে রোযাও রাখতেন; কিন্তু অন্যদেরকে এর নির্দেশ দিতেন 
না। তারপর তিনি যখন মদীনায় আগমন করলেন এবং এখানকার ইয়াহুদীদেরকেও রোযা 
রাখতে দেখলেন এবং তাদের মুখে জানতে পারলেন যে, এটা হচ্ছে এ পবিত্র এঁতিহাসিক দিন, 
যে দিন মূসা (আঃ) এবং তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌ তাআলা মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ফেরআউন 
ও তার সৈন্য-সামন্তকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন, তখন তিনি এ দিনের রোযার প্রতি বেশী গুরুত্ব 
প্রদান করলেন। সাথে সাথে মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে হুকুম দিলেন যে, তারাও যেন এ 
দিন রোযা রাখে । কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি এর জন্য এমন তাকীদপূর্ণ হুকুম 
দিয়েছিলেন, যেমন হুকুম ফরয-ওয়াজিব বিষয়ের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে যেমন, বুখারী ও 
মুসলিম শরীফে রুবায়্যি বিন্তে মুআওয়িয এবং সালামা ইবনুল আকওয়া (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত 
হয়েছে যে, একবার আশুরার দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে মদীনার 
আশেপাশের আনসারদের বসতি এলাকায় এ খবর পাঠালেন যে, যেসব লোক এখন পর্যন্ত 
কোন কিছু পানাহার করে নাই তারা যেন আজ রোযা রাখে, আর যারা পানাহার করে নিয়েছে 
তারাও যেন অবশিষ্ট দিন পানাহার থেকে বিরত থাকে এবং রোযাদারদের মত দিন কাটায় । 

এসব হাদীসের ভিত্তিতে অনেক ইমাম ও ফকীহ্‌ এ কথা বুঝেছেন যে, প্রথমে আশুরার 
রোযা ফরয ছিল। পরবর্তীতে যখন রমযানের রোযা ফরয হল, তখন আশুরার রোযার 
ফরযিয়্যত রহিত হয়ে গেল এবং এটা কেবল নফলের পর্যায়ে রয়ে গেল- যার ব্যাপারে হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণী এই মাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে “আশুরার রোযার 
ব্যাপারে আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এর দ্বারা পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ করে 
দিবেন।” আশুরার রোযার ফরয হুকুম রহিত হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস এটাই থাকল যে, তিনি রমযানের ফরয রোযার পর নফল রোযাগুলোর 
মধ্যে এর প্রতিই বেশী গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং এরই প্রতি অধিক যত্নশীল ছিলেন। 
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১২৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন দিনকে অন্য দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে এতে রোযা 
রাখতে দেখিনি, কেবল আশুরার দিন ও রমযানের মাস এর ব্যতিক্রম ছিল । -__বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা 8 মর্ম এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাস্তব কর্মনীতি দ্বারা 
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এটাই বুঝেছেন যে, নফল রোযার বেলায় হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিনের প্রতি যে গুরুত্ব ও যতু দিতেন, অন্য কোন নফল রোযার 
বেলায় এতটুকু গুরুত্ব প্রদান করতেন না। 
ysl pols ce tt la 0৮০০ 2০০০৯৪৮৪০১০ । ৮০৮5 (NA) 
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১২৮ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আশুরার দিন রোযা রাখার অভ্যাস বানিয়ে নিলেন (এবং 
অন্যদেরকেও এ দিন রোযা রাখার হুকুম দিলেন, তখন কিছু সংখ্যক সাহাবী আরয করলেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ দিনকে তো ইয়াহুদী ও নাসারাগণ বিরাট দিন হিসাবে পালন করে এবং এটা 
যেন তাদের জাতীয় ও ধর্মীয় প্রতীক । তাই এ দিন রোযা রাখলে তাদের সাথে আমাদের 
হিস্যাদারী ও সাদৃশ্য হয়ে যায় । তাই এর মধ্যে কি এমন কোন পরিবর্তন আনা যায়, যার দ্বারা এ 
সাদৃশ্য আর বাকী না থাকে ?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন £ ইন্শাআল্লাহ, 
যখন আগামী বছর আসবে, তখন আমরা নবম তারিখে রোযা রাখব । ইবনে আব্বাস (রোযিঃ) 
বলেন, কিন্তু আগামী বছরের মুহাররম মাস আসার আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এন্তেকাল করে গেলেন । __মুসলিম 

ব্যাখ্যা ঃ একথা স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরামের আপত্তি পেশ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের কিছুকাল পূর্বে এ কথাটি বলেছিলেন। এতটুকু পূর্বে যে, এর পর 
তার জীবদ্দশায় মুহাররম মাস আর আসেই নাই, আর এজন্য এ নতুন সিদ্ধান্তের উপর আমল 
করা আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে সম্ভব হয়নি । কিন্তু উন্মত পথনির্দেশ 
পেয়ে গেল যে, এ ধরনের হিস্যাদারী ও সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকা চাই। যেমন তিনি এ 
উদ্দেশ্যে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন যে, ইন্শাআল্লাহ্‌ আগামী বছর. আমরা নবম তারিখে 
রোযা রাখব । 

মুহাররম মাসের নয় তারিখে রোযা রাখার যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, এর দু'টি অর্থ 
হতে পারে। (১) আমরা আগামীতে ১০ তারিখের স্থলে ৯ই মুহাররম এ রোযা রাখব । (২) 
আগামীতে ১০ তারিখের সাথে আমরা ৯ তারিখেও রোযা রেখে নিব এবং এভাবে আমাদের 
এবং ইয়াহুদী ও নাসারাদের আমলের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে । অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ 
দ্বিতীয় অর্থটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আশুরা দিবসের সাথে এর আগে নয় 
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তারিখের রোযাও রেখে নেওয়া চাই । আর যদি কোন কারণে নয় তারিখে রাখা সম্ভব না হয়, 
তাহলে তার পরের দিন অর্থাৎ, ১১ তারিখে রোযা রেখে নেওয়া হবে। 

অধম সংকলন নিবেদন করছে যে, আমাদের যুগে যেহেতু ইয়াহুদী ও নাসারগণ আশুরা 
দিবসে (১০ই মুহাররম) রোযা রাখে না; বরং তাদের কোন কর্মকান্ডই চান্দ্র মাসের হিসাবে হয় 
না, তাই বর্তমানে কোন প্রকার সাদৃশ্যের প্রশ্নই থাকে না। অতএব, আমাদের যুগে সাদৃশ্য দূর 
করার জন্য ৯ তারিখে অথবা ১১ তারিখে রোযা রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। 4, 
51 
যিলহজ্জের দশ দিন ও আরাফার দিনের রোযা 
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১২৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ যিলহজ্জের দশ দিনের এবাদত আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে যে কোন দিনের এবাদতের 
চেয়ে অধিকতর প্রিয়। এই দশকের এক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান গণ্য করা 
হয়, আর এক রাতের নফল এবাদত শবে কদরের নফল এবাদতের সমান গণ্য করা হয়। 
_ তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ৪ এর আগেও এক হাদীসে প্রসঙ্গক্রমে যিলহজ্জের দশ দিনের নফল রোযার 
আলোচনা এসে গিয়েছে । আর সেখানে এ ব্যাখ্যাও করা হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ১লা 
যিলহজ্জ থেকে ৯ই যিলহজ্জ পর্যন্ত ৯ দিনের রোযা । কেননা, ঈদের দিনে তো রোযা রাখতে 
নিষেধ করা হয়েছে। 
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১৩০। হযরত আবু কাতাদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বলেছেন ৪ আরাফার দিনের রোযার ব্যাপারে আমি আশা করি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এর দ্বারা 
পরবর্তী এক বছর ও পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ্‌ মাফ করে দিবেন। ___তিরমিযী 


ব্যাখ্যা ৪ হযরত আবূ কাতাদার একটি দীর্ঘ হাদীস মুসলিম শরীফের বরাতে “প্রতি মাসে 
তিনটি রোযা” শিরোনামে আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। সেখানে এই বিষয়বন্তুটিও প্রায় এমন 
শব্দমালায়ই এসেছে এবং সেখানে অন্যান্য হাদীসের আলোকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে বলা 
হয়েছে যে, আরাফার দিনের রোযার এ ফযীলত ও উৎসাহ দান এসব হাজীদের জন্য নয়, যারা 
হজ্জ পালনের জন্য আরাফার ময়দানে সমবেত হয়ে থাকেন; বরং তাদের জন্য সেখানে রোযা 
না রাখা উত্তম । আর সেখানেই এর হেকমত ও রহস্যও বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। 
৭-_8 
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৮৬ | মা'আরিফুল হাদীস 
শিক্ষা £ কোন কোন মানুষ এসব হাদীসে সন্দেহ করতে শুরু করে, যেগুলোর মধ্যে কোন 
আমলের সওয়াব ও প্রতিদান তাদের ধারণার চাইতে খুববেশী ও অসাধারণ বর্ণনা করা হয়েছে। 
যেমন, এ হাদীসে আরাফার দিনের রোযা সম্পর্কে বলা হয়েছে, “এর বরকতে পূর্ববর্তী এক 
বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার আশা রয়েছে ।” এ ধরনের সন্দেহের 
ভিত্তি হচ্ছে মহান দয়াময়ের দয়া ও অনুগ্রহের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা পরম দয়াময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী । তিনি যে দিনের যে আমলের 
যত মূল্য নির্ধারণ করতে চান, তাই করতে পারেন। বছরের একটি রাত লাইলাতুল কৃদরকে 
তিনি হাজার মাস অর্থাৎ, প্রায় ত্রিশ হাজার দিন ও রাতের চেয়ে উত্তম সাব্যস্ত করেছেন। এটা 
হচ্ছে তার অপার অনুগ্রহ । সারকথা, হাদীস যদি সহীহ্‌ হয়, তাহলে এ ধরনের সংশয় মুমিনের 
অন্তরে না আসা চাই। 
পনেরই শা*বানের রোযা 
14354 ti 11-34-2240 La dL LIGETI 4540 ০০০১০ (১৮১) 
০০ ft pant ৯৭ (50১54 26 ০০55 0৮০5 0৪ 0১৪১৪১০১২৭৪ 
SE KY K YT ACG 06155 3055 850 গা 485৩ ১০৫০ Seo HULSE Chl 
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১৩১ । হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ যখন পনেরই শাবানের রাত আসে, তখন তোমরা এতে নফল নামায পড় আর 
দিনে রোযা রাখ । কেননা, এ রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ তাজাল্লী ও 
রহমত প্রথম আকাশে নেমে আসে । আর তিনি বলতে থাকেন, কোন ক্ষমাপ্রার্থী বান্দা আছে কি 
যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কোন রিযিকপ্রার্থী আছে কি যে, আমি তাকে রিযিক দান 
করব। কোন বিপদগ্রস্ত আছে কি যে, আমি তাকে বিপদমুক্ত করে দেব এভাবে বিভিন্ন প্রয়োজ 
নের কথা উল্লেখ করে তিনি বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন যে, তারা যেন এ সময় আমার কাছে 
কিছু চেয়ে নেয়। সুবৃহে সাদেক পর্যন্ত আল্লাহ্‌ এভাবে ডাকতে থাকেন। __ ইবনে মাজাহ 
ব্যাখ্যা £ এ হাদীসের ভিত্তিতেই অধিকাংশ ইসলামী শহর ও জনপদের দ্বীনদার মহলে 
পনেরই শা'বানের নফল রোযার প্রচলন রয়েছে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণের অভিমত এই যে, এ 
হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে খুবই দুর্বল । এর একজন রাবী আবূ বকর ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে 
হাদীস সমালোচক ইমামগণ এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন যে, সে মনগড়া হাদীস তৈরী করত। 
পনেরই শাবানের রোযা সম্পর্কে তো কেবল এ একটি হাদীসই বর্ণিত রয়েছে, তবে 
শা'বানের পনের তারিখের রাতে নফল এবাদত ও দো'আ, এস্তেগফার সম্পর্কে কোন কোন 
হাদীসগ্রন্থে আরও কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোন বর্ণনাই এমন নয়, যার 
সনদ মুহাদ্দিসদের নীতি ও মাপকাঠি অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য হতে পারে । এতদসত্ত্বেও যেহেতু 
একাধিক হাদীস রয়েছে এবং বিভিন্ন সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, এজন্য ইবনে 
সালাহ প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিসগণ লিখেছেন যে, সম্ভবত এর কোন ভিত্তি রয়েছে। 
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মা'আরিফুল হাদীস ৮৭ 
বিশেষ বিশেষ দিনের নফল রোযা 
যেভাবে এ পর্যন্ত লিখা হাদীসসমূহের মধ্যে বছরের নির্দিষ্ট মাস এবং মাসের বিশেষ 
তারিখসমূহে নফল রোযা রাখার প্রতি বিশেষ উৎসাহ দান করা হয়েছে, তেমনিভাবে সপ্তাহের 
কোন কোন বিশেষ দিনেও রোযা রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল দ্বারাও এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। 


১১৪২1২৪0081 ১০০০০ এ এ ০৭0145০0503 155 (NY) 
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১৩২ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমল আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয়। তাই 


আমি চাই যে, যেদিন আমার আমল পেশ করা হয়, সেদিন যেন আমি রোযাদার অবস্থায় থাকি। 
তিরমিযী 
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১৩৩ । হযরত আয়েশা (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন রোযা রাখতেন । ---তিরিমিযী, নাসায়ী 
4১5005১১৬35 52 455 8০5 445 01৮54010545 518১8555152 (১16) 

(১1০০ ০1১১) * ০৭১ 4৩০4 

১৩৪ | হযরত আবূ কাতাদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন £ আমি 
সোমবারেই জন্ম গ্রহণ করেছি এবং সোমবারেই আমার উপর কুরআন নাযিল শুরু হয়েছে। 
_ মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ মর্ম এই যে, সোমবার দিনটি খুবই বরকত ও রহমতের দিন। এ দিনেই 
তোমাদের নবীর জন্ম হয়েছে এবং এ দিনেই আল্লাহ্‌র কিতাব অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে । তাই 
এ দিনের রোযার ব্যাপারে আর কি প্রশ্ন থাকতে পারে । 

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সোমবার দিন 
(কখনও কখনও অথবা অধিকাংশ সময়) রোযা রাখতেন, এর একটি কারণ তো তাই ছিল, যা 
উপরের হাদীসটিতে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ, এ দিন আমল পেশ করা হয়, তাই তিনি 
চাইতেন যে, আমল পেশ করার দিন তিনি রোযাদার অবস্থায় থাকবেন । আর দ্বিতীয় কারণ ছিল 
আল্লাহ্‌ তা'আলার এ দু'টি নেয়ামতের (জন্ম ও ওহী লাভ) শুকরিয়া অনুভূতি যা তিনি 
সোমবারেই লাভ করেছিলেন এবং যা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যও নেয়ামত ও রহমত | J৫ 0 
০১৭০] ০১1 
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৮৮ মা'আরিফুল হাদীস 


2 ০৯ তত 
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১৩৫ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, . , . , এমন 
খুব কমই হত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুক্রবার দিন রোযা ছাড়া থাকতেন। 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ 
সময় শুক্রবারে রোযাদার থাকতেন; কিন্তু অন্যান্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তিনি এ বিষয় 
থেকে নিষেধ করতেন যে, জুমু'আর দিনের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ এমন করতে 
শুরু করবে যে, নফল রোযা শুক্রবারেই রাখবে, আর রাত্রি জাগরণ ও এবাদতের জন্য 
শুক্রবারের রাতকেই নির্দিষ্ট করে নিবে। 
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১৩৬ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ তোমরা সপ্তাহের রাতগুলোর মধ্য থেকে শুক্রবারের রাতকে নফল নামায ও 
এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়ো না এবং সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্য থেকে শুক্রবার দিনকে 
নফল রোযার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়ো না। তবে যদি শুক্রবার এমন দিনে পড়ে যায়, যাতে 
তোমাদের কেউ এমনিতেই রোযা রাখে, (তাহলে এই শুক্রবারের রোযায় কোন দোষ নেই ৷) 
__ মুসলিম 
ব্যাখ্যা £ জুমু'আর দিন এবং এর রাতের বিশেষ ফযীলতের কারণে যেহেতু এর খুব সন্ত 
বনা ছিল যে, ফযীলত আকাজ্কী লোকেরা এ দিন রোযা রাখার এবং এর রাতে জাগ্রত থাকা ও 
এবাদতের প্রতি খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে বসবে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিনিসটি ফরয ও ওয়াজিব সাব্যস্ত করেননি, এর সাথে ফরয ও 
ওয়াজিবের মতই ব্যবহার করা হবে, এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। তাছাড়া এই নিষেধাজ্ঞার আরও কিছু কারণও ওলামায়ে কেরাম 
লিখেছেন। যাহোক, এ নিষেধাজ্ঞাটি শরীঅতের সীমারেখা রক্ষা ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্যই । 
উদ্দেশ্য এই যে, শুক্রবারের রোযা এবং রাত্রি জাগরণ যেন একটি অতিরিক্ত রসম ও রেওয়াজে 
পরিণত না হয়। 451 ২১ 
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মা'আরিফুল হাদীস ৮৯ 


১৩৭। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (এমনও করতেন যে,) এক মাসে যদি শনি, রবি ও সোমবার রোযা রাখতেন, 
তাহলে অন্য মাসে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার দিন রোযা রাখতেন । তিরমিযী 

ব্যাখ্যা £ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর বর্ণনায়ই পূর্বে জানা গিয়েছে যে, মাসের তিন রোযার 
ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন ধরাবীধা নিয়ম ছিল না। এজন্য হযরত 
আয়েশার এ হাদীসের অর্থ কেবল এটাই যে, তিনি এমনও করতেন যে, কোন এক মাসে কোন 
সপ্তাহের প্রথম তিন দিন, শনি, রবি ও সোমবার রোযা রেখে নিতেন, আর দ্বিতীয় মাসে পরবর্তী 
তিন দিন অর্থাৎ, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রেখে নিতেন । (আর শুক্রবার দিন সম্পর্কে 
হযরত আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)-এর বর্ণনা তো আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে যে, শুক্রবার 
দিন তিনি অধিকাংশত রোযা রাখতেন।) তাই দেখা গেল, তিনি যেন এসব বিশেষ দিন ও 
তারিখ যেগুলোর রোযা রাখার বিশেষ ফবীলত রয়েছে, এগুলো ছাড়াও সপ্তাহের প্রতিটি দিনে 
যেন তার নফল রোযা পড়ে, এর প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে মানুষ বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্‌র 
দেয়া প্রতিটি দিনই বরকতময় এবং এবাদতের দিন । 


যেসব দিনে নফল রোযা রাখা নিষেধ 

বছরে এমন কিছু বিশেষ দিনও রয়েছে, যেগুলোতে রোযা রাখা নিষেধ । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মালিক । তিনি নামাযকে মহান এবাদতও সাব্যস্ত করেছেন, আবার 
বিশেষ বিশেষ সময়ে (যেমন, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও সূর্যের মধ্যগগণে অবস্থানের সময়) নামায 
পড়তে নিষেধও করেছেন। তেমনিভাবে তিনি রোযাকে সবচেয়ে প্রিয় এবাদত এবং আত্মিক 
উন্নতির বিশেষ মাধ্যমও বানিয়েছেন, আবার কোন কোন বিশেষ দিনে এটাকে হারামও করে 
দিয়েছেন । আর এটাই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী শাসকের সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচায়ক । 
বান্দার কাজ হচ্ছে নির্দেশ পালন এবং আনুগত্য করে যাওয়া । 
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১৩৮ । হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। 
_ বুখারী, মুসলিম 
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১৩৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দু'টি দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন । অর্থাৎ, ঈদুল আযহার দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন। 
_ মুসলিম 
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১৪০। ইবনে আযহার তাবেয়ীর আযাদকৃত গোলাম আবূ উবায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর সাথে ঈদের নামায পড়লাম ৷ তিনি এসে নামায 
পড়ালেন। নামায শেষে খুত্বা দিলেন এবং এতে বললেন, ঈদের এ দু'টি দিনে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন । এগুলোর মধ্যে একটি দিন হচ্ছে 


(সারা মাস রোযা রাখার পর) তোমাদের (ঈদুল) ফিতরের দিন, আরেকটি হচ্ছে কুরবানীর 
গোশ্ত খাওয়ার দিন। মুসলিম 
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১৪১ । নুবাইশা হুযালী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বলেছেন £ আইয়ামে তাশরীক (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ) হচ্ছে পানাহার ও আল্লাহ্‌র স্মরণের 
দিন। __মুসলিম 


ব্যাখ্যা £ উপরে উল্লেখিত হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত ওমর 
(রাধিঃ)-এর হাদীসগুলোতে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে রোযা রাখতে স্পষ্ট নিষেধ করা 
হয়েছে। হযরত ওমর (রোযিঃ)-এর বক্তব্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈদুল ফিতরের দিন 
রোযা রাখা এজন্য নিষেধ যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এ দিনটিকে রমযানের পর ‘ইফতারের দিন" 
অর্থাৎ, রোযা না রেখে পানাহার করার দিন বানিয়েছেন । এই কারণে এ দিন রোযা রাখাতে 
আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। আর কুরবানীর দিন রোযা রাখা এজন্য নিষেধ যে, 
এটা হচ্ছে কুরবানীর গোশ্ত খাওয়ার দিন। আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় যেন এই যে, এ দিন আল্লাহ্‌র 
নামে যেসব কুরবানী করা হয়, আল্লাহর বান্দারা যেন এগুলোর গোশত আল্লাহ্‌র মেহমানী মনে 
করে এবং তার দুয়ারের ভিখারী সেজে শুকরিয়ার সাথে খেয়ে নেয় । নিঃসন্দেহে এ বান্দা খুবই 
অহংকারী ও অকৃতজ্ঞ বিবেচিত হবে, যে আল্লাহ্‌র এই আম মেহমানীর দিন জেনে শুনে রোযা 
রাখে । তথা পানাহার বর্জন করে আর যিলহজ্জের ১১ ও ১২ তারিখও যেহেতু কুরবানীর দিন, 
সুতরাং এগুলোর বিধানও তাই হবে । অর্থাৎ এ দু'দিনও রোযা রাখা যাবে না। এদিকে নুবাইশা 
হুযালীর শেষ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, হুযুর (সঃ) আইয়ামে তাশরীকের সবকটি দিনকেই 
পানাহার অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র মেহমানীর দিন বলেছেন, যার মধ্যে ১৩ই যিলহজ্জও অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছে । তাই ১০ ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ ই যিলহজ্জ পর্যন্ত ৪ দিনই রোযা রাখা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত 
করা হয়েছে । অতএব, এ দিনগুলোতে রোযা রাখা আর এবাদত হবে না; বরং গুনাহ্‌্র কাজ 
হবে । 
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মা“আরিফুল হাদীস ৯১ 
নফল রোঘা ভাঙ্গাও যায় 
রমযানের রোযা যদি শরীঅতসম্মত কোন ওযর ছাড়া ভেঙ্গে ফেলা হয়,তাহলে এর বিরাট 
কাফফারাও আদায় করতে হয়, যার বিস্তারিত আলোচনা স্বস্থানে করা হয়েছে। কিন্তু নফল রোযা 
পালনকারী যদি ইচ্ছা করে, তাহলে রোযা ভাঙ্গতেও পারে এতে তার উপর কোন কাফ্ফারাও 
ওয়াজিব হবে না এবং সে গুনাহগারও হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও 
কখনও নিজেও এমন করেছেন এবং অন্যদেরকেও এই মাসআলা জানিয়ে দিয়েছেন । 
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১৪২। হযরত আয়েশা (রািঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে কি 
খাওয়ার কোন জিনিস আছে ? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন £ তাহলে আমি রোযা রেখে 
নিচ্ছি। তারপর আরেক দিন তিনি এভাবে আসলেন । আমি বললাম £ আজ আমাদের কাছে 
হাইস (খোরমা ও মাখনের পিঠা) হাদিয়া এসেছে। তিনি বললেন ঃ আমাকে এটা দেখাও । 
আমি তো আজ রোযার নিয়্যত করে ফেলেছিলাম ৷ এই বলে তিনি এখান থেকে কিছু খেয়ে 
নিলেন এবং রোযা আর রাখলেন না। - মুসলিম 

ব্যাখ্যা ই এ হাদীস থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল। (১) নফল রোযার নিয়্যত দিনেও করা 
যায়। (২) নফল রোযার নিয়্যত করে নেওয়ার পর যদি মত পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে এটা 
ভাঙ্গাও যায় । সামনের হাদীসগুলো থেকে এ বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে জানা যাবে । 
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১৪৩ । হযরত উম্মে হানী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মন্ধা বিজয়ের দিন (যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থান করছিলেন ।) হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) 
আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাম পাশে বসে গেলেন। আর উদ্মে 
হানী ছিলেন তীর ডান পাশে । এমন সময় একটি ছোট্ট মেয়ে কিছু পানীয় নিয়ে আসল । এটা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিলাম এবং তিনি এখান থেকে কিছু পান করে 
নিলেন। তারপর তিনি আবার এটা উম্মে হানীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন । উম্মে হানী এটা পান করে 
নিলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো রোযা ভেঙ্গে ফেললাম, অথচ আমি 
রোযাদার ছিলাম । তিনি বললেন ঃ তুমি কি কোন ফরয অথবা ওয়াজিব রোযার কাযা করছিলে? 
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৯২ মা'আরিফুল হাদীস 
উম্মে হানী বললেন, না, (কেবল নফল রোযা ছিল ।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তখন বললেন ঃ তাহলে কোন ক্ষতি নেই। __আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে কোন গুনাহ্‌ হয় 
না। এ হাদীসেরই অন্য এক বর্ণনায় এ শব্দমালাও এসেছে £ ০.5 :॥ ০% OEE I 
০০205 90 25 (অৰ্থাৎ, নফল রোযা পালনকারীর এ এখতিয়ার রয়েছে যে, ইচ্ছা করলে সে 
রোযা পূর্ণ করবে, আর কোন কারণে যদি ভেঙ্গে ফেলতে চায়, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে ৷) 
উপরের দু'টি হাদীস থেকে এ বিষয়টি জানা যায় না যে, নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে এর স্থলে 
পরে এই রোযা রাখতে হবে কি না । তবে সামনের হাদীসে এর কাযা করারও হুকুম রয়েছে। 
নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে এর কাযা করতে হবে 


০10455852০০ 4৯৮৪৪০০০২০১ (148০40৪25৩০ ০ (১55) 
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১৪৪ | হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং হাফসা (রাযিঃ) 
একবার নফল রোযা রেখেছিলাম | এ অবস্থায় আমাদের সামনে কিছু খাবার আসল, যার প্রতি 
আমরা আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম এবং এখান থেকে কিছু খেয়ে ফেললাম । পরে হাফসা আরয 
করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দু'জন রোযাদার ছিলাম । পরে আমাদের সামনে কিছু খাবার 
আসল, যার প্রতি আমরা আকৃষ্ট হয়ে গেলাম এবং এখান থেকে কিছু খেয়ে ফেললাম । (এবং 
এভাবে আমরা রোযা ভেঙ্গে ফেললাম ।) তিনি বললেন ঃ এর স্থলে অন্য কোন দিন এর কাযা 
করে নিয়ো। তিরমিযী 

ব্যাখ্যা 8 এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে এর কাযা হিসাবে অন্য 
সময় রোযা রেখে নিতে হবে । ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর নিকট এই কাযা ওয়াজিব, আর 
ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর নিকট ওয়াজিব নয়, কেবল মুস্তাহাব। 

সাবান জা 


www.eelm.weebly.com 





কিতাবুল হজ্জ 


৯১) ০৯৯ ৭01 ১০এ 


আগেই যেমন জানা গিয়েছে যে, ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিধানের মধ্যে শেষ ও চূড়ান্ত 
পর্যায়ের বিধান হচ্ছে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের হজ্জ। হজ্জ আসলে কি? একটি নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত 
সময়ে আল্লাহর আশেকদের মত তার দরবারে উপস্থিত হওয়া, তীর প্রিয় বন্ধু হযরত ইব্রাহীম 
আলাইহিস সালামের ভক্তি ও ভালবাসার খেলা ও তার রীতি-পদ্ধতির বাস্তব অনুশীলন করে তার 
মত ও পথের সাথে নিজের সংশ্লিষ্টতা ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ পেশ করা, নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী 
ইব্রাহীমী আবেগ-অনুভূতিতে অংশ গ্রহণ করা এবং নিজেকে তারই রংয়ে রঙিয়ে তোলা । 

আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য বলা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলার একটি শান এই যে, তিনি পরম 
প্রতাপশালী, আহ্কামুল হাকেমীন এবং সকল বাদশাহর বাদশাহ, আর আমরা হচ্ছি তার অক্ষম 
ও মুখাপেক্ষী বান্দা এবং তার মালিকানার গোলাম । আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় শানটি এই যে, তিনি এ 
সকল সৌন্দর্যগ্তণে ষোল আনা গুণান্বিত, যেগুলোর কারণে মানুষের মধ্যে কারও প্রতি ভালবাসার 
সৃষ্টি হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি; বরং কেবল তিনিই প্রকৃত প্রেমাম্পদ । আল্লাহ্‌ তা'আলার 
প্রথম শোসক ও বাদশাহী) শানের দাবী এই যে, বান্দা তার দরবারে আদব ও ভক্তির চিত্র হয়ে 
উপস্থিত হবে। ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে প্রথম ব্যবহারিক রুকন নামায এরই বিশেষ 
প্রতিচ্ছবি এবং এতে এই রূপটিই প্রবল । আর যাকাতও এই সম্পর্কেরই অন্য একটি দিককে 
প্রকাশ করে। 

আল্লাহ্‌ তাআলার দ্বিতীয় শান (প্রেমাস্পদ হওয়া)-এর দাবী এই যে, তার সাথে বান্দার 
ভালবাসা ও প্রেমের সম্পর্ক থাকবে । রোযার মধ্যেও এর কিছুটা রূপ লক্ষ্য করা যায় । পানাহার 
ত্যাগ করে দেওয়া এবং নফসের দাবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এটা প্রেম ও ভালবাসারই 
একটি অধ্যায় । কিন্তু হজ্জ হচ্ছে এর পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি । সেলাই করা কাপড়ের স্থলে একটি 
কাফন সদৃশ পোশাক পরিধান করা, খালি মাথায় থাকা, ক্ষৌরকার্য না করা, নখ না কাটা, চুলে 
চিরুনি ব্যবহার না করা, তেল না লাগানো, সুগন্ধি ব্যবহার না করা, চিৎকার করে করে 
লাব্বাইক বলা, বায়তুল্লাহ্‌র চতুর্ম্পাশ্বে প্রদক্ষিণ করা, এর এক কোণে রাখা কালো পাথরে হোজ 
রে আসওয়াদ) চুমু খাওয়া, এর দরজা ও দেয়ালে আঁকড়ে ধরা ও রোনাজারী করা, তারপর 
সাফা-মারওয়ায় চক্কর দেওয়া, তারপর মক্কা শহর থেকেও বের হয়ে যাওয়া এবং কখনও মিনায়, 
কখনও আরাফাতে আর কখনও মুযদালিফার প্রান্তরে গিয়ে পড়ে থাকা, তারপর আবার 
জামারাতে গিয়ে কংকর নিক্ষেপ করা- এসকল কাজ ও আচরণ ঠিক তাই, যা প্রকৃত 
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৯৪ মা“আরিফুল হাদীস 

প্রেমিকদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্‌ সালাম যেন এই 
প্রেমরীতির উদ্ভাবক ও প্রতিষ্ঠাতা । আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তার এই প্রেমিকসূলভ কাজগুলো 
এমন পছন্দ হয়েছে যে, তিনি আপন দরবারের বিশেষ উপস্থিতি তথা হজ্জ ও উমরার আরকান ও 
আমল এগুলোকেই সাব্যস্ত করেছেন। এসব কাজের সমষ্টিরই নাম যেন হজ্জ- যা ইসলামের 
শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়ের রুকন । 

এ মা'আরিফুল. হাদীস সিরিজের প্রথম খন্ড কিতাবুল ঈমানে এঁসব হাদীস অতিক্রান্ত 
হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে ইসলামের পঞ্চ আরকানের বর্ণনা রয়েছে এবং এগুলোর শেষ রুকন 
বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জকে বলা হয়েছে। 

হজ্জ ফরয হওয়ার বিধানটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী নবম হিজরীতে এসেছে 
এবং পরবর্তী বছর দশম হিজরীতে নিজের ওফাতের মাত্র তিন মাস পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের বিরাট জামা“আতসহ হজ্জ আদায় করেন- যা বিদায় 
হজ্জ নামে প্রসিদ্ধ । এ বিদায় হজ্জেই আরাফার ময়দানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
উপর এ আয়াতটি নাযিল হয় 8 ১১:4০ ০১0 252০ ০৫ LL 1৮3 অর্থাৎ, আজ আমি 
তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত 
পরিসমাপ্ত করে দিলাম । এ আয়াতে এদিকে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, হজ্জ হচ্ছে 
ইসলামের পরিপূর্ণতা দানকারী রুকন । 

কোন বান্দার ভাগ্যে যদি সঠিক ও আন্তরিকতাপূর্ণ হজ্জ নছীব হয়ে যায়- যাকে শরীঅতের 
ভাষায় “হজ্জে মাবরুর' বলা হয় এবং সে যদি ইব্রাহীমী ও মুহাম্মদী সম্পর্কের সামান্য অংশও 
লাভ করতে পারে, তাহলে সে যেন সৌভাগ্যের উঁচু মর্তবা লাভ করে নিল এবং এঁ মহান 
নেয়ামত তার হাতে এসে গেল- যার চাইতে বড় কোন নেয়ামতের কল্পনাও এ দুনিয়াতে করা 
নার ত তত ফির ভিসির ভারা রানু 
বলতে পারে ঃ 
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আমি আমার এ চোখ নিয়ে গর্ব করতে পারি যে, সে তোমার সৌন্দর্য দর্শন করেছে, আমার 
পা দু'টি নিয়েও আমি গর্বিত যে, এগুলো তোমার গলিতে পৌছেছে। প্রতি মুহূর্তে আমি নিজের 
হাতে হাজার চুমু খাই, এজন্য যে, সে তোমার আঁচল ধরে আমার দিকে তোমাকে টেনে নিয়ে 
Ue 
ক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এবার হজ্জ সম্পর্কে নিম্নের হাদীসগুলো পাঠ করে নিন। 
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(445 ১15১) 

১৪৫ । হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একদিন আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং এতে বললেন £ হে লোক সকল! আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা হজ্জ আদায় কর । এক 
ব্যক্তি নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতি বছরই কি হজ্জ করতে হবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না। এমনকি সে তিনবার একই 
প্রশ্ন করতে থাকল । শেষে তিনি (কিছুটা অসস্তুষ্টির সাথে) বললেন, আমি যদি হ্যা বলে দিতাম, 
তাহলে প্রতি বছরই হজ্জ করা ফরয হয়ে যেত, অথচ তোমরা তা করতে পারতে না। তারপর 
বললেন, কোন ব্যাপারে আমি নিজে যে পর্যন্ত কোন নির্দেশ না দেই, সে পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে 
দাও (এবং প্রশ্ন করে করে নিজেদের উপর কাঠিন্য আরোপ করার চেষ্টা করো না) কেননা, 
তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের কাছে বেশী প্রশ্ন করে এবং মতবিরোধে লিপ্ত 
হয়েই ধ্বংস হয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ের নির্দেশ দেই, তখন 
তোমরা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী এটা পালন করে যাও, আর যখন কোন বিষয় থেকে নিষেধ 
করি, তখন তা পরিহার কর। __সুসলিম 

ব্যাখ্যা £ তিরমিযী শরীফ ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে প্রায় এ বিষয়বস্তুরই একটি হাদীস হযরত 
আলী (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে হজ্জ ফরয হওয়ার এ ঘোষণা এবং এর উপর হযরত আবু 
হুরায়রা বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত এই প্রশ্নোত্তরটি সুরা আলে ইমরানের এই আয়াত নাযিল 
হওয়ার পর হয়েছিল £ ১, 4 (৫ ১০১) ১৯ ০৬॥ ৮2 4) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্র 
হজ্জ করা ফরয__- তাদের উপর, যারা সেখানে পৌছার সামর্থ্য রাখে। 

হযরত আবূ হুরায়রা (রাধিঃ)-এর এ হাদীসে এঁ সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি যিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “প্রতি বছরই কি হজ্জ করা 
ফরয ?” কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাধিঃ)-এর বর্ণিত এক হাদীসে (যা ইমাম 
আহমাদ, নাসায়ী ও দারেমী বর্ণনা করেছেন) এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, এ প্রশ্নকারী 
ছিলেন আকরা ইবনে হাবেস তামীমী। তিনি মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। 
তাই দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষার তেমন সুযোগ লাভ করতে পারেন নি। এ কারণেই তিনি এভাবে প্রশ্ন 
করে বসেছিলেন । হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথমে কোন উত্তর দিলেন না, 
তখন তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও একই প্রশ্ন করলেন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন £ “আমি যদি হ্যা বলে দিতাম, 
তাহলে প্রতি বছরই হজ্জ করা ফরয হয়ে যেত।” এর উদ্দেশ্য ও মর্ম এই যে, প্রশ্নকারীকে 
এটা চিন্তা করা ও বুঝা উচিত ছিল যে, আমি হজ্জ ফরয হওয়ার যে নির্দেশ শুনিয়েছি, এর দাবী 
ছিল জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করা। তারপর এমন প্রশ্ন করার ফল এটাও হতে পারত যে, 
আমি যদি হ্যা বলে দিতাম (আর এ কথা স্পষ্ট যে, তিনি হ্যা, তখনই বলতেন, যখন আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে এর হুকুম থাকত !) তাহলে প্রতি বছর হজ্জ করা ফরয হয়ে যেত এবং উম্মত খুবই 
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মুশকিলে পড়ে যেত। তারপর তিনি বললেন, পূর্ববর্তী উন্মতদের অনেকেই বেশী বেশী প্রশ্ন 
করা ও বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়ার মন্দ অভ্যাসের কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা নিজেদের 
নবীর কাছে প্রশ্ন করে করে শরীঅতের বাধ্যবাধকতা তারা অনেক বাড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর 
এগুলোর উপর আর আমল করতে পারে নি। 

হাদীসের শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কথা 
বলেছেন। তিনি বলেছেন £ “আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ের নির্দেশ দেই, তখন 
তোমরা যতদূর সম্ভব এটা পালন কর, আর যখন কোন বিষয় থেকে নিষেধ করি, তখন তা 
পরিত্যাগ কর।” মর্ম এই যে, আমার আনীত শরীঅতের মেযাজ বা প্রকৃতি কঠোরতা ও 
সংকীর্ণতা নয়; বরং সহজ ও উদারতা । তাই তোমাদের পক্ষ থেকে যতদূর সম্ভব তোমরা এটা 
পালন করার চেষ্টা করে যাও। মানবীয় দুর্বলতার কারণে এতে যে ক্রটি থেকে যাবে, আল্লাহ 
তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের ফলে এর ক্ষমার আশা করা যায়। 

এ] 2215 tats LL 405১০ ick 401০০4014৯5 08008 GL (১) 
০০454845055 0 08 95১55454555 ৬৪ 
(5১০১। ০13১) * 9৯০ এ 605 ১০ ll ৬৯১০৫ 

১৪৬। হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সফরের এমন পাথেয় ও বাহনের মালিক হল যা তাকে আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত 
পৌছাতে পারে, অথচ সে হজ্জ করল না, সে ইয়াহুদী হয়ে মরুক অথবা নাসারা হয়ে মরুক, 
এতে কিছু আসে যায় না। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মানুষের 
জন্য বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা ফরয- যারা সে পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য রাখে । __তিরমিযী 

ব্যাখ্যা £ঃ এ হাদীসে এসব লোকের জন্য কঠোর হুশিয়ারী রয়েছে, যারা হজ্জ করার শক্তি 
সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় করে না। বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা 
আর ইয়াহুদী অথবা নাসারা হয়ে মৃত্যুবরণ করা যেন সমান। (নাউযুবিল্লাহ) এটা এ ধরনের 
হুশিয়ারীই, যেমন, নামায পরিত্যাগ করাকে কুফর ও শিরকের কাছাকাছি বিষয় বলা হয়েছে। 
কুরআন মজীদেও এরশাদ হয়েছে ৪ 2১4১:০। ০1:55 % £১৫০॥ ১৪ (অর্থাৎ, তোমরা নামায 
কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না ।) এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নামায ত্যাগ করা 
একটি মুশরিকসুলত কাজ । 

হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও যারা হজ্জ করে না, তাদেরকে মুশরিকদের সাথে উপমা না দিয়ে 
ইয়াহুদী ও নাছারাদের সাথে উপমা দেওয়ার রহস্য এই যে, হজ্জ না করা ইয়াহুদী ও নাসারাদের 
বৈশিষ্ট্য ছিল। কেননা, আরবের মুশরিকরা হজ্জ করত, তবে তারা নামায পড়ত না। এ জন্য 
নামায ত্যাগ করাকে মুশরিকসুলভ কর্ম বলা হয়েছে। 

এ হাদীসে শক্তি-সামর্ঘ্য থাকা সত্তেও যারা হজ্জ করে না, তাদের জন্য যে হুশিয়ারী উচ্চারিত 
হয়েছে, এর জন্য সূরা আলে ইমরান্বের এ আয়াতের বরাত উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে হজ্জ 
ফরয হওয়ার বর্ণনা রয়েছে, অর্থাৎ, ১&০ ৷ 2.1 ১০ ০:31: ১০৫ 2 4) কিন্তু বুঝা যায় 
যে, বর্ণনাকারী বরাত হিসাবে কেবল আয়াতটির প্রথম অংশই উল্লেখ করেছেন । আসলে 
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মা'আরিফুল হাদীস ৯৭ 
আয়াতের যে অংশ ছারা হুশিয়ারী বুঝা যায়, সেটা হচ্ছে সামনের অংশ অর্থাৎ, 4 ১575৫ ১3 
১১ এ. এ। ১০১ (যার অর্থ এই যে, এ নির্দেশের পর যে ব্যক্তি কাফের সুলভ নীতি অবলম্বন 
করবে এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করবে না, তার ব্যাপারে আল্লাহ্র কোন পরওয়া নেই, 
তিনি সকল সৃষ্টিজগত থেকে অমুখাপেক্ষী ৷ এতে শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ করে 
না, তাদের এ কর্মনীতিকে ১:৫১ শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে এবং 7:10] ১ %- 2) এর 
হুশিয়ারী শোনানো হয়েছে। এর মর্ম এটাই হল যে, এমন অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য মানুষ যা কিছুই 
করুক এবং যে অবস্থায়ই মারা যাক, এতে আল্লাহ্‌র কোন পরওয়া নেই। 
প্রায় এ বিষয়বস্তুরই অন্য একটি হাদীস মুসনাদে দারেমীতে হযরত আবূ উমামা বাহেলী 
(রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। 
Ld PCI ps এ tt La এ। ৫০০৪0 Se ot Se (১6৯) 
(০১০ ls 5৩৬১। ১1) * 4৯195 590 03 coll 
১৪৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্‌ 
জিনিস হজ্জকে ওয়াজিব করে দেয়? তিনি উত্তরে বললেন £ সফরের পাথেয় ও বাহন। 
তিরমিযী, ইবনে মাজাহ 
ব্যাখ্যা ৪ কুরআন মজীদে হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত হিসাবে বলা হয়েছে £ 41 £0-:.। ১. 
»-১: অর্থাৎ, হজ্জ এসব লোকদের উপর ফরয, যারা সফর করে মক্কা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছার 
সামর্থ্য রাখে । এখানে যে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট কথা বলা হয়েছে, সম্ভবত প্রশ্নকারী সাহাবী এটা 
স্পষ্টভাবে জানতে চাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ সামর্থ্যের নির্দিষ্ট মাপকাঠি কি ? হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, একটি জিনিস তো এই যে, যানবাহনের ব্যবস্থা 
থাকবে, যার দ্বারা মক্কা শরীফ পর্যন্ত সফর করা যায়। দ্বিতীয় জিনিসটি এই যে, পানাহারের 
পাশাপাশি প্রয়োজনের জন্য এতটুকু সম্পদ থাকতে হবে, যা এ সফরকালীন সময়ের খরচের জ 
ন্য যথেষ্ট হতে পারে । ফুকাহায়ে কেরাম এ খরচের মধ্যে এসব লোকদের খরচকেও অন্তর্ভুক্ত 
করেছেন, যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব হজ্জ গমণকারীর উপর ওয়াজিব । 


১০৭১ ১৪০৩৯ ১০০৪ let পু 05330585155 (NEA) 
(১৮০5 5১201 aly) + cl SL 48৫ ৮৯১ 
১৪৮। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং এতে কোন অশ্লীল কাজ ও নাফরমানী করল না, সে হজ্জ 
থেকে এ দিনের মত আবিলতামুক্ত হয়ে ফিরে আসবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। 
_ বুখারী, মুসিলম 
ব্যাখ্যা £ কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ 


০.৮ ৩7:9৭. 
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আয়াতে হজ্জ পালনকারীদেরকে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন বিশেষভাবে 
হজ্জের সময়ে অশ্লীল বিষয়াদি ও আল্লাহ্‌র নাফরমানীর সকল কাজ এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ 
থেকে বেঁচে থাকে । হযরত আবু হুরায়রা (রািঃ)-এর এ হাদীসে এই দিকনির্দেশনার উপর 
আমলকারীদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হজ্জ করবে এবং হজ্জের দিনগুলোতে 
সে কোন অশ্লীল কাজও করবে না, আল্লাহ্‌ তা'আলার অবাধ্যতামূলক এমন কোন কাজও করবে 
না, যা ফাসেকীর সীমায় এসে যায়, তাহলে হজ্জের বরকতে তার সকল গুনাহ্‌ মাফ করে দেওয়া 
হবে এবং সে এমন পাক পবিত্র হয়ে হজ্জ থেকে ফিরবে, যেমন, সে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার দিন ছিল। আল্লাহ্‌ তার অপার অনুগ্রহে আমাদেরকে এ সম্পদ নছীব করুন। 


(এ ১১34 ১০৯ | Sadi 1৩42 || La || 4১০০ 034৪ 8০ 2155 (VE) 


৯০০72) পা 


(Hs Sol 5139) + বি Ye CE বি নিন 


১৪৯ । হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ একটি উমরা থেকে অপর উমরা এর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ্র কাফ্ফারা স্বরূপ । 
আর পুণ্যময় হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। _ বুখারী, মুসলীম 


dl dl ১ ১ bb ds le । Lo এ] 0553505 ৬৬ a le (১০. ) 
Srl al ০০৫ 4৯191 ২১ ১২৯ ch ০ CS 2১9 ih ১ (434 
(5০1৪ sal ১15১) * 8৯] 31২ সি 


১৫০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রোযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমরা হজ্জ ও উমরা সাথে সাথে কর। কেননা, এ দু'টি জিনিস দারিদ্র্য 
ও গুনাহ্‌কে এভাবে দূর করে দেয়, যেভাবে হাপর লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর করে দেয়। 
আর পুণ্যময় হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। __তিরমিযী, নাসায়ী 

ব্যাখ্যা 8 যে ব্যক্তি এখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে হজ্জ অথবা উমরা আদায় করে, সে যেন 
আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমতের দরিয়ায় ডুব দিয়ে গোসল করে । যার ফলে সে গুনাহ্‌র নাপাক 
প্রভাব থেকে পাক হয়ে যায়। এছাড়া দুনিয়াতেও তার উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার এ অনুগ্রহ হয় 
যে, সে অভাব-অনটন ও পেরেশানী থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং স্বচ্ছলতা ও মানসিক প্রশান্তি 
তার ভাগ্যে জুটে যায়। তদুপরি হজ্জে মাবরুরের বিনিময়ে জান্নাত লাভ হওয়া তো আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিশ্চিত ফায়সালা । 


১11০১ LG CUT IEG 8 54350 ০০0১০ Ea ale (0) 
(৭৯০ cal 515১) * 41১৯ oil 019 ৮851 5555 


১৫১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
রি তিনি বলেছেন £ হজ্জ ও উমরা পালনকারীগণ আল্লাহ্র মেহ্মান। তারা যদি আল্লাহর 
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কাছে দো“আ করে, তাহলে তিনি তা কবুল করেন, আর যদি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, 
তাহলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। __ইবনে মাজাহ্‌ 


৭2০ ০1০5 00৮। এত Gol ae dr La 11৮৮০ 0005 ৮25০515 (১৩৭) 
(sss TL SEE LL TIAMAT Lil 
১৫২ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যখন তোমরা কোন হাজীর সাথে সাক্ষাত কর, তখন সে তার বাড়ীতে 
পৌছার আগেই তাকে সালাম দাও, তার সাথে মুসাফাহা কর এবং তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করার জন্য অনুরোধ কর । কেননা, তার ক্ষমার ফায়সালা হয়ে গিয়েছে। (তাই তার দো'আ 
কবুল হওয়ার প্রবল আশা করা যায়।) - মুসনাদে আহমাদ 


হার 
(SL oath ওই cial ০15১) + ১৭০০ 05 এ১এ। 
১৫৩ । হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি হজ্জ, উমরা অথবা আল্লাহ্‌র 
পথে জেহাদের জন্য বের হল, তারপর রাস্তায়ই মারা গেল, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে মুজাহিদ, 
হাজী ও উমরাকারীর জন্য নির্ধারিত সওয়াবই দান করবেন। বায়হাকী 


ব্যাখ্যা £ আল্লাহ্‌ তা'আলার এ অনুগ্রহমূলক বিধান ও আইনের ঘোষণা স্বয়ং কুরআন 
মজীদেও দেওয়া হয়েছে । এরশাদ হয়েছে £ 


# i J fo iru জুরি 5 ৪৩29৬255252 ০৫ ৫) 6 প৯ ০০০ ০০ ৪০৮০ 
৬৪৮ dl ৮০ ০০৯8১ ২৪৪ অন ২০৪4৮ Ul 1১৫৮4৮৮০০৯৪০০ 
ওত sof, 24 


O Ls, Lie dl 
(অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হিজরতের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর থেকে বের হল, তারপর (পথেই) তার 
মৃত্যু এসে গেল, এমতাবস্থায় তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকট নির্ধারিত হয়ে গেল । আল্লাহ্‌ অতীব 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা নিসা ৪ রুকু £ ১৪) 
এর দ্বারা জানা গেল যে, কোন বান্দা যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কোন কাজ করার জন্য ঘর 
থেকে বের হয় এবং এটা বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে পথেই তার জীবন শেষ হয়ে যায়, তাহলে 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে এ কাজের পূর্ণ প্রতিদান এ বান্দার জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। আর এটা 
হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমের দাবী । ৩০১1০ ti 5৫ 
মীকাত, এহ্রাম ও তালবিয়া প্রসঙ্গ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কাবা শরীফকে ঈমানদারদের কেবলা এবং নিজের সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ 
ঘর বানিয়েছেন । আর আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যেসব লোক সেখান পর্যন্ত পৌছার 
সামর্থ্য রাখে, তাদের উপর জীবনে একবার সেখানে উপস্থিত হওয়া এবং হজ্জ করা ফরয করে 
দিয়েছেন। এর সাথে এ উপস্থিতি ও হজ্জের জন্য কিছু অপরিহার্য আদাব ও নিয়ম-নীতি নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে একটি নিয়ম এই যে, আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জের জন্য যে সেখানে 
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উপস্থিত হবে, সে দৈনন্দিনের সাধারণ পরিধেয় কিংবা জীকজমকপূর্ণ কোন পোশাক পরিধান 
করে উপস্থিত হবে না; বরং এমন দরিদ্রের মত লেবাস নিয়ে হাজির হবে, যা মুর্দার কাফনের 
সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং আখেরাতে হাশরের ময়দানের উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 
জামা, পায়জামা, কটি, শেরওয়ানী, কোট ইত্যাদি কিছুই গায়ে থাকবে না। কেবল একটি লুঙ্গি 
পরনে থাকবে, আর একটি চাদর শরীরের উপরিভাগে ফেলে রাখবে । মাথাও খোলা থাকবে, 
পায়ে মোজা; বরং এমন জুতাও থাকতে পারবে না- যা দ্বারা পা সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। (অবশ্য 
মহিলাদের বেলায় তাদের পর্দার খাতিরে সেলাই করা কাপড় পরিধান, মাথা ঢাকা ও পায়ে 
মোজা ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে।) এ ধরনের আরও কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, 
যেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, বান্দা সেখানে যেন এমন আকৃতি ও অবস্থা নিয়ে উপস্থিত হয়, যার 
দ্বারা তার অক্ষমতা, দীনতা-হীনতা এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি তার অনাসক্তি প্রকাশ 
পায়। 

তবে বান্দাদের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে তাদের উপর এ নির্দেশ আরোপ করা 
হয়নি যে, তারা নিজেদের বাড়ী থেকেই এহ্রাম বেধে এসব নিয়ম পালন করতে করতে যাত্রা 
শুরু করবে । যদি এমন নির্দেশ দেওয়া হত, তাহলে আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য সমস্যা হয়ে যেত। 
কিছুদিন পূর্বেও অনেক দেশের হাজীগণ মাসকে মাস সফর করার পর মক্কা শরীফে গিয়ে 
পৌছতেন। বর্তমানেও কোন কোন দেশের হাজীরা কয়েক সপ্তাহের স্থলপথের ও জলপথের 
সফর করে সেখানে পৌঁছে থাকেন । এ কথা স্পষ্ট যে, এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এহ্‌্রামের 
বাধ্যবাধকতা রক্ষা করে চলা অধিকাংশ লোকের জন্য বিরাট কঠিন বিষয় হয়ে যেত। এ জন্য 
বিভিন্ন পথে আগত হাজীদের জন্য মক্কা শরীফের কাছে বিভিন্ন দিকে কিছু স্থান নির্ধারণ করে 
দেওয়া হয়েছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জ অথবা উমরা পালনের জন্য আগমনকারীরা 
যখন এসব স্থানে পৌঁছবে, তখন “বায়তুল্লাহ' ও ‘পবিত্র নগরী’ এর আদব রক্ষার্থে সেখান 
থেকেই এহ্রামধারী হয়ে যাবে । বিভিন্ন দিকের এ নিদিষ্ট স্থানগুলোকে “মীকাত' বলা হয়- যার 
বিস্তারিত পরিচয় সামনে আসবে । 

এ কথাটিও বুঝে নিতে হবে যে, এহ্রাম বাধার অর্থ কেবল এহ্রামের কাপড় পরিধান করা 
নয়; বরং এহ্‌রামের কাপড় পরিধান করে প্রথমে দু'রাকআত এহরামের নামায পড়তে হয়। 
তারপর উঁচু গলায় তালবিয়া পাঠ করতে হয় 8 2০11 0 ৫24 420৮5 5 ১8 454 40 458 
4:০5 9436 38 250এ তালবিয়া পাঠ করার পর মানুষ মুহরিম হয়ে যায় এবং এর দ্বারাই 
হজ্জের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় । আর এর দ্বারাই এহরামজনিত সকল বাধ্যবাধকতা তার উপর 
আরোপিত হয়, যেভাবে তাক্বীরে তাহ্রীমা বলার পর নামাযের কাজ শুরু হয়ে যায় এবং 
নামাযের সকল বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়। 

এ ভূমিকার পর এবার মীকাত, এহ্‌রাম ও তালবিয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নলিখিত হাদীসগুলো পাঠ করে নিন £ 
মীকাত 
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১৫৪ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঘিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য “যুল হুলায়ফা'কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন, 
শামবাসীদের জন্য নির্ধারণ করেছেন “জুহ্ফা'কে, নজদবাসীদের জন্য “কারনুল মানাধিল'কে, 
আর ইয়ামানবাসীদের জন্য “ইয়ালামলাম'কে । অতএব, এ চারটি স্থান স্বয়ং এর অধিবাসীদের 
জন্য মীকাত এবং এসব লোকদেরও মীকাত, যারা অন্য অঞ্চল থেকে এ পথ ধরে আসবে- 
যারা হজ্জ অথবা উমরার ইচ্ছা রাখে । আর যারা এ সীমার ভিতরে থাকে, তারা নিজেদের ঘর 
থেকেই এহরাম বাধবে এবং এ নিয়ম এভাবেই চলবে । এমনকি মক্কার লোকেরা মন্কা 
থেকেই এহ্রাম বাধবে । বুখারী, মুসলিম 
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১৫৫। হযরত জাবের (রাযি) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, 

তিনি বলেছেন $ মদীনাবাসীদের মীকাত হচ্ছে “যুলহুলায়ফা' অন্য পথে (অর্থাৎ, শামের পথে 

গেলে) ‘জুহ্‌ফা’, ইরাকবাসীদের মীকাত হচ্ছে ‘যাতে ইর্ক', নজদবাসীদের মীকাত হচ্ছে 
'কারনুল মানাধিল', আর ইয়ামানবাসীদের মীকাত হচ্ছে “ইয়ালাম্লাম' ।___মুসলিম 


ব্যাখ্যা ৪ উপরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসে কেবল চারটি মীকাতের 
উল্লেখ রয়েছে। (১) যুল হুলায়ফা, (২) জুহ্‌ফা, (৩) কারনুল মানাযিল, (8) ইয়ালাম্লাম । আর 
হযরত জাবের বর্ণিত এ হাদীসে পঞ্চম মীকাত হিসাবে ‘যাতে ইর্ক' এরও উল্লেখ করা হয়েছে 
এবং এটাকে ইরাকবাসীদের মীকাত বলা হয়েছে। দু'টি রেওয়ায়াতের মধ্যে আরেকটি সামান্য 
পার্থক্য এও রয়েছে যে, প্রথম রেওয়ায়াতে জুহফাকে শামবাসীদের মীকাত বলা হয়েছে, আর 
অপর বর্ণনায় এটাকে অন্য পথে আগমনকারীদের মীকাত বলা হয়েছে- যার অর্থ বাহ্যত এই 
যে, মদীনাবাসীরাও যদি অন্য পথে (অর্থাৎ, জুহফার পথ ধরে) মক্কা শরীফ যায়, তাহলে তারা 
জুহ্‌ফা থেকেও এহ্রাম বাধতে পারে ৷ আর তাদের ছাড়া অন্য এলাকার যেসব লোক যেমন, 
শামবাসীরা যদি জুহ্‌ফার দিক থেকে আসে, তাহলে তারাও জুহ্ফা থেকেই এহ্রাম বাধবে। 
কোন কোন হাদীস ব্যাখ্যাতা অন্য পথে আগমনকারী দ্বারা শামবাসীদেরকেই উদ্দেশ্য 
করেছেন । এ অর্থ গ্রহণ করলে উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে কেবল ভাষা ও শব্দের পার্থক্য 
থাকবে । যাহোক, এ পাচটি স্থান হচ্ছে নির্ধারিত ও সর্বসম্মত মীকাত। যেসব এলাকার জন্য 
এগুলোকে মীকাত নির্ধারণ করা হয়েছিল, এগুলো মক্কা আগমনকারীদের পথে পড়ত । এসব 
স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই ঃ 
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যুল্‌ হুলায়ফা £ এটা মদীনাবাসীদের মীকাত। মদীনা শরীফ থেকে মক্কা মুকার্রামা 
যাওয়ার পথে মাত্র ৫/৬ মাইলের মাথায় পড়ে । এটা মন্কা শরীফ থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী 
সীকাত । এখান থেকে মক্কা শরীফ প্রায় ২০০ মাইল; বরং আজকালকার পথে প্রায় ২৫০ 
মাইল। 

যেহেতু মদীনাবাসীর দ্বীনের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, এজন্য তাদের মীকাতও এত 
দূরত্বে নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা, দ্বীনের ক্ষেত্রে যার মর্যাদা যত বেশী তাকে কষ্টও তত 
বেশী করতে হয়। 

জুহ্‌ফা £ এটা শাম ইত্যাদি পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা থেকে আগত লোকদের মীকাত। এটা 
বর্তমানে “রাবেগ'-এর নিকটবর্তী একটি জনপদ ছিল । বর্তমানে এ নামের কোন জনপদ নেই। 
তবে এতটুকু জানা যায় যে, এর অবস্থান রাবেগের কাছেই ছিল, যা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় 
১০০ মাইল দূরে পশ্চিম দিকে সমুদ্র তীরের কাছে অবস্থিত । 

কারনুল মানাধিল £ এটা নজ্দ অঞ্চলের দিক থেকে আগমনকারীদের মীকাত । মক্কা 
শরীফ থেকে প্রায় ৩০/৩৫ মাইল পূর্ব দিকে নজদগামী রাস্তার উপর এটি একটি ছোট পাহাড়। 

যাতে ইর্ক £ এটা ইরাক থেকে আগমনকারীদের মীকাত । মক্কা শরীফ থেকে উত্তর-পূর্ব 
দিকে ইরাকগামী রাস্তার উপর অবস্থিত । এর দূরত্ব মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ৫০ মাইলের মত। 

ইয়ালাম্লাম £ এটা ইয়ামানের দিক থেকে আগমনকারী লোকদের মীকাত। এটা 
তিহামার পাহাড়সমূহের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়- যা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ৪০ মাইল 
দক্ষিণ-পূর্বে ইয়ামান থেকে মন্কাগামী রাস্তায় পড়ে। 

উপরের দু'টি হাদীস মারফত আগেই জানা গিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ পাঁচটি স্থানকে এগুলোর অধিবাসীদের জন্য এবং অন্যান্য এলাকার এসব 
জন্য মীকাত নির্ধারণ করেছেন । উম্মতের ফকীহ্দের এ কথার উপর এজমা ও এঁকমত্য রয়েছে 
যে, যে ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরার জন্য এসব স্থানের যে কোন একটি দিয়ে আসবে, তার জন্য 
এটা জরুরী যে, সে এহরাম বেঁধে এ স্থান থেকে সামনে অগ্রসর হবে। এহ্রাম বাধার অর্থ ও 
এর নিয়ম-পদ্ধতি এইমাত্র উল্লেখ করে আসা হয়েছে। 
এহ্রামের পোশাক 
allie Ls এ | ০৭ 4১০০559৯০১১ ৮৪১৪ এ ৯০১০ (No) 
০১044 Ys SUA Ys ih ০ is ce tn ৩০401 fs JU ৮০৫1৩ 
35৩০৫] 2508৭ (বিএ ০৭। ail bil এ ১৭ চাঙা 
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১৫৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, মুহরিম ব্যক্তি কি কি কাপড় পরিধান করতে পারবে ? 
তিনি বললেন ৪ (এহ্রাম অবস্থায়) তোমরা জামা পরবে না, পাগড়ী পরবে না, শেলওয়ার পরবে 
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না, টুপি পরবে না এবং জুতাও পরবে না। তবে কেউ যদি স্যান্ডেল না পায়, তাহলে সে জুতাই 
পরে নিবে, কিন্তু এগুলো টাখনুর নীচ দিক থেকে কেটে নিবে। আর তোমরা এমন কাপড়ও 
পরিধান করবে না, যার মধ্যে জাফরান অথবা ওয়ারস লাগান হয়েছে। __ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা 8 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে, জামা, শেলওয়ার, পাগড়ী 
ইত্যাদি কেবল কয়েকটি কাপড়ের নাম নিয়েছেন, যেগুলোর সে সময় প্রচলন ছিল। এ বিধানই 
প্রযোজ্য হবে এসব কাপড়ের বেলায়, যেগুলো বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে ও বিভিন্ন 
দেশে এসব উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করা হয় অথবা ভবিষ্যতে ব্যবহার করা হবে- যেসব 
উদ্দেশ্যের জন্য জামা, শেলওয়ার ও পাগড়ী ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। 

জাফরান তো একটি প্রসিদ্ধ জিনিস, ওয়ারসও এক ধরনের সুগন্ধিযুক্ত কমলা রঙের পাতা । 
এ দু'টি জিনিসই যেহেতু সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহৃত হত, এজন্য এহ্‌রাম অবস্থায় এমন কাপড় 
পরিধান করতেও নিষেধ করা হয়েছে, যাতে জাফরান অথবা ওয়ারসের স্পর্শ লেগেছে। 

শ্নকারী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল, “মুহরিম ব্যক্তি কেমন কাপড় পরিধান করবে?" হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ৪ “অমুক অমুক কাপড় পরতে পারবে না ।” এ 
উত্তরে তিনি যেন একথাও শিখিয়ে দিলেন যে, জিজ্ঞাসা করার বিষয় এটা নয় যে, মুহরিম ব্যক্তি 
কি ধরনের কাপড় পরবে; বরং এটা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে, তার জন্য কোন ধরনের 
কাপড় পরা নিষেধ। কেননা, এহ্রামের প্রভাব এটাই পড়ে থাকে যে, কোন কোন কাপড় ও 
কোন কোন জিনিস যেগুলোর ব্যবহার সাধারণ অবস্থায় জায়েয থাকে- এহ্‌রামের কারণে 
এগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এ জন্য এটা জিজ্ঞাসা করা চাই যে, এহ্রাম অবস্থায় কোন্‌ 
কোন্‌ কাপড় ও কোন্‌ কোন্‌ জিনিসের ব্যবহার নিষিদ্ধ ও নাজায়েয হয়ে যায়। 
০০৮০৯ aL পি ও 46 |॥ a dl ০52554555১9 Se (No) 
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১৫৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি মহিলাদেরকে এহরাম অবস্থায় হাতমোজা 
পরিধান করতে, চেহারায় নেকাব পরতে এবং ওয়ারস ও জাফরান লাগান কাপড় পরিধান করতে 
নিষেধ করতেন। এগুলো বাদে তারা যে কোন রঙয়ের কাপড় পরতে পছন্দ করে তাই পরতে 
পারে_ কুসুম রঙয়ের কাপড় হোক অথবা রেশমী কাপড়। তেমনিভাবে তারা ইচ্ছা 
করলে অলংকারও পরিধান করতে পারে এবং শেলওয়ার, জামা, মোজাও পরতে পারে। 
_ আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা ৪ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, এহ্রাম অবস্থায় জামা, শেলওয়ার ইত্যাদি 
সেলাই করা কাপড় পরিধানের যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এটা কেবল পুরুষদের বেলায় । মহিলারা 
পর্দার খাতিরে এসব কাপড় ব্যবহার করতে পারবে এবং মোজাও পরতে পারবে । তবে 
হাতমোজা পরা তাদের জন্যও নিষেধ এবং মুখে নেকাব পরাও নিষেধ । কিন্তু এর অর্থ এই নয় 
যে, তারা ভিন্ন পুরুষের সামনেও মুখ একেবারে খোলা রাখবে। হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে 
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মুখে দস্তুরমত নেকাব পরে থাকতে; কিন্তু কোন ভিন্ন পুরুষের মুখোমুখি হয়ে গেলে নিজের 
_ চাদর অথবা অন্য কোন জিনিস দিয়ে মুখ আড়াল করে নিতে হবে । আবু দাউদ শরীফে হযরত 
আয়েশা রোযিঃ)-এর রেওয়ায়াত রয়েছে, যেখানে তিনি বলেন, “আমরা কিছু মহিলা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এহ্রাম অবস্থায় ছিলাম ৷ (এহ্রামের কারণে আমরা 
মুখে নেকাব পরতাম না।) কিন্তু যখন পুরুষরা আমাদের সামনে দিয়ে যেত, তখন আমরা 
আমাদের চাদরটিই মাথার উপর দিয়ে ঝুলিয়ে নিতাম এবং এভাবে পর্দার ব্যবস্থা করে নিতাম । 
তারপর পুরুষরা যখন আমাদেরকে অতিক্রম করে যেত, তখন আমরা আমাদের মুখমণ্ডল খুলে 
দিতাম ।” 


হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর এ বর্ণনা দ্বারা একথাটি একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, 
এহ্‌রামের অবস্থায় মহিলাদের জন্য নেকাব ব্যবহার করা নিষেধ; কিন্তু যখন ভিন্ন পুরুষদের 
সামনে পড়ে যাবে, তখন চাদর অথবা অন্য কোন জিনিস দিয়ে মুখ আড়াল করে নিতে হবে। 
এহ্‌রামের পূর্বে গোসল করা 


১0১১) + 055504954১5 05506 dt জনি চিএ) 40558 4552 (১০০) 
১৫৮। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এহ্রামের জন্য কাপড় খুলে গোসল করতে দেখেছেন। __তিরমিযী, 
দারেমী 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীসের ভিত্তিতে এহ্রামের পূর্বে গোসল করাকে সুন্নত বলা হয়েছে। তবে 
কেউ যদি এহ্রামের দু'রাকআত নামাযের জন্য কেবল ওযু করে নেয়; তাহলে এটাও যথেষ্ট 
হয়ে যাবে এবং তার এহ্রাম শুদ্ধ গণ্য হবে । 
এহ্রামের তালবিয়া 


LINE LL te Hs ck tn he di GL ১০435559785 0০) 
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১৫৯ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি, আর তখন তার মাথার চুলগুলো 


জড়ানো ছিল৷ (যেমন, গোসলের পর মাথার চুলের অবস্থা এমনই থাকে ।) তিনি এভাবে 
তালবিয়া পাঠ করেছিলেন 8 


তিনি কেবল এ বাক্যগুলোই পড়ছিলেন, এর উপর অন্য কোন বাক্য সংযোজন করেছিলেন 
না।__বুখারী, মুসলিম 
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ব্যাখ্যা £ হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার প্রিয় বন্ধু হযরত 
ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে নিজ বান্দাদেরকে হজ্জ অর্থাৎ, তার মহান দরবারে 
উপস্থিতির আহ্বান জানিয়েছিলেন- (যার উল্লেখ কুরআন মজীদেও রয়েছে ।) তাই হজ্জ যাত্রী - 
বান্দা যখন এহ্রাম বেঁধে এ তালবিয়া পাঠ করে, তখন যেন সে ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ 
আহ্বান ও আল্লাহ্‌ তা'আলার এ দাওয়াতের উত্তরে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ! তুমি তোমার 
দরবারে উপস্থিতির জন্য ডাক দিয়েছিলে এবং নিজের বন্ধু ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে 
ঘোষণা দিয়েছিলে । তাই আমি হাজির, লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক । 
এহ্‌রামের প্রথম তালবিয়া কখন পড়বে ' 
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১৬০ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুল হুলায়ফার মসজিদে এহ্রামের দু'রাকআত নামায পড়ার 
পর) যখন মসজিদের পাশেই উটনীর রেকাবে পা রাখতেন এবং উটনী তাকে নিয়ে সোজা হয়ে 
দীড়িয়ে যেত, তখন তিনি এহ্‌রামের তালবিয়া পড়তেন । __বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা ও তাদের বক্তব্য এ ব্যাপারে বিভিন্ন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে এহ্রামের প্রথম তালবিয়া কোন্‌ সময় ও কোন্‌ স্থানে 
পড়েছিলেন । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ)-এর বর্ণনা (যেমন, এ হাদীসেও উল্লেখিত 
রয়েছে ।) এই যে, যুল হুলায়ফার মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়ার পর সেখানেই তিনি নিজ 
উটনীর উপর সওয়ার হলেন এবং উটনী যখন তাকে নিয়ে সোজা দাড়িয়ে গেল, তখন তিনি 
এহরামের প্রথম তালবিয়া পাঠ করলেন এবং এ সময় থেকেই তিনি যেন মুহরিম হয়ে 
গেলেন। অপরদিকে অন্য কোন সাহাবীর বর্ণনা এই যে, যখন তিনি উটনীর উপর সওয়ার হয়ে 
কিছু সামনে অগ্রসর হলেন এবং “বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছলেন (যা যুল হুলায়ফার একেবারে 
নিকটে কিছুটা উচু স্থান ছিল ।) তখন তিনি এহ্রামের প্রথম তালবিয়া পাঠ করলেন । আর কোন 
কোন রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, যখন তিনি যুল হুলায়ফার মসজিদে এহ্‌্রামের দু'রাকআত 
নামায পড়লেন, তখন এ সময়েই উটনীর উপর সওয়ার হওয়ার আগেই এহ্রামের প্রথম 
তালবিয়া পাঠ করে নিলেন। 

আবু দাউদ শরীফ ও মুস্তাদরকে হাকেম ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত সাঈদ 
ইবনে যুবায়েরের একটি বর্ণনা রয়েছে যে, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোযিঃ)-এর কাছে 
সাহাবায়ে কেরামের এই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম । তিনি উত্তরে 
বলেছিলেন $ “আসল ঘটনা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল 
হুলায়ফার মসজিদে এহ্রামের দু'রাকআত নামায পড়ার পর সাথে সাথেই প্রথম তালবিয়া পাঠ 
করেছিলেন । কিন্তু এ বিষয়টি কেবল এ কয়েকজন জানতে পারলেন, যারা তখন তার নিকটে 
উপস্থিত ছিলেন । এরপর যখন তিনি সেখানে উটনীর উপর সওয়ার হলেন এবং উটনী তাকে 
নিয়ে সোজা দাড়িয়ে গেল, তখন তিনি আবার তালবিয়া পাঠ করলেন এবং উটনীর উপর সওয়ার 
হওয়ার পর এটা ছিল তার প্রথম তালবিয়া। তাই যেসব লোক তার এ তালবিয়া শুনেছিল এবং 


www.eelm.weebly.com 


১০৬ মা‘আরিফুল হাদীস 


প্রথমটি শুনে নাই তারা মনে করল যে, প্রথম তালবিয়া তিনি উটনীর উপর সওয়ার হয়েই, পাঠ 
করেছেন । তারপর যখন উটনী চলতে শুরু করল এবং বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে গেল, তখন 
তিনি আবার তালবিয়া পাঠ করলেন । তাই যারা তীর প্রথম ও দ্বিতীয় তালবিয়া শুনে নাই, তারা 
মনে করল যে, তিনি প্রথম তালবিয়া সে সময়ই পড়েছেন, যখন বায়দা নামক স্থানে তিনি 
পৌঁছলেন । 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর এ বর্ণনা দ্বারা প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও 
স্পষ্ট হয়ে যায়। | 
তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়তে হবে 
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১৬১। খাল্সাদ ইবনে সায়েব তাবেয়ী তার পিতা সায়েব ইবনে খাল্লাদ আনসারী (রািঃ) 
থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছে জিৰ্‌ 
রাঈল (আঃ) আসলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন আমার সাথীদেরকে তালবিয়া 
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১৬২। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ্র কোন মুসলমান বান্দা যখন হজ্জ অথবা উমরার জন্য তালবিয়া 
পাঠ করে, তখন তার ডান ও বাম দিকে আল্লাহ্র যেসব মাখলুক থাকে, চাই সেগুলো নিষ্প্রাণ 
পাথর হোক অথবা বৃক্ষ কিংবা মাটির টিলা- সেগুলোও তার সাথে লাব্বাইক বলতে থাকে। 

এমনকি তা এ পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে এ প্রান্ত অতিক্রম করে । __তিরমিযী, ইবনে মাজাহ 
ব্যাখ্যা 8 এ বাস্তব সত্যটি কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সৃষ্টি জগতের 
প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্‌ তা'আলার তসবীহ্‌ ও গুণকীর্তন করে থাকে; কিন্তু মানুষ এ তসবীহ ও 
ংসা বুঝতে পারে না। ঠিক এভাবেই বুঝতে হবে যে, লাব্বাইক উচ্চারণকারী ঈমানদার 
বান্দার সাথে তার ডানে-বামের প্রতিটি জিনিস লাব্বাইক বলে । কিন্তু আমরা এদের লাব্বাইক 


ধ্বনি শুনতে পাই না। 
তালবিয়ার পরের বিশেষ দো“আ 
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১৬৩ । ওমারা ইবনে খুযায়মা ইবনে সাবেত আনসারী তীর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তালবিয়া থেকে ফারেগ হতেন, (অর্থাৎ, 
তালবিয়া পাঠ করে মুহরিম হয়ে যেতেন) তখন তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তার সন্তুষ্টি ও 
জান্নাত লাভের দো'আ করতেন এবং তার অনুগ্রহে জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রার্থনা করতেন। 
_ মুসনাদে শাফেয়ী 

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের ভিত্তিতে ওলামায়ে কেরাম তালবিয়ার পর এধরনের দো“আকে উত্তম 
ও সুন্নত বলেছেন, যার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রার্থনা করা হয় 
এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়। এ কথা স্পষ্ট যে, একজন মু'মিন বান্দার 
সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ও তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কামনা এটাই হতে পারে যে, সে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করে নিবে, আর আল্লাহ্‌র অসস্তুষ্টি ও জাহান্নামের আযাব 
থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে । এ জন্য এক্ষেত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অথগণ্য দো'আ 
এটাই । তারপর এ দো'আ ছাড়া অন্য যে কোন দো'আও ইচ্ছা করলে করতে পারে । (| 1 


ররর 


০।$ 4৯ ০০ ৬১১০ 42115 ০৯০ 4০5 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জ 

হজ্জ ফরয হওয়ার বিধানটি কোন্‌ সালে এসেছে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন 
মতের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং একথাও লিখা হয়েছে যে, প্রবল মত এটাই যে, 
৮ম হিজরীতে মক্কায় ইসলামী শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর ৯ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হওয়ার 
বিধান এসেছে। এ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তো হজ্জ পালন করেন 
নাই; কিন্তু হযরত আবু বকর (রাযিঃ)-কে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে পাঠালেন এবং তারই নেতৃত্বে 
& বছর হজ্জ আদায় হল। সেখানে আগামী দিনগুলোর জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাও দেওয়া 
হল, যেগুলোর মধ্যে একটি ঘোষণা এও ছিল যে, ভবিষ্যতে কোন মুশরিক ও কাফের হজ্জে 
অংশ গ্রহণ করতে পারবে না এবং জাহিলিয়্যাতের নোংরা ও মুশরিকসুলভ কোন কাজের 
অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। 

সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বছর হজ্জ না করার একটি বিশেষ 
হেকমত এও ছিল যে, তিনি চাইতেন যে, তীর হজ্জটি যেন এমন আদর্শ ও অনুকরণীয় হজ্জ 
হয়, যার মধ্যে কোন একজন মানুষও শিরক ও জাহিলিয়্যাতের রীতি-পদ্ধতি দ্বারা হজ্জকে 
কলুষিত না করে; বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল নূরই নূর ও কল্যাণই কল্যাণ থাকে এবং 
তীর দাওয়াত, হেদায়াত, শিক্ষা ও সংস্কারজনিত সুপ্রভাবের সঠিক দর্পণ হয়ে থাকে । এভাবে 
যেন ৯ম হিজরীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হজ্জটি পরবর্তী বছর অনুষ্ঠেয় 
তীর হজ্জের পটভূমি ও এর প্রস্তুতিরই একটি পদক্ষেপ ছিল। 

তারপর পরবর্তী বছর- যা তীর জীবনের শেষ বছর ছিল- তিনি হজ্জের সংকল্প করলেন। 
আর যেহেতু তাকে এ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে, দুনিয়াতে এখন আর অল্প দিনই তিনি অবস্থান 
করবেন এবং কাজের সুযোগ পাবেন, তাই তিনি নিজের এ ইচ্ছার (হজ্জের) কথা খুব গুরুত্ব 
সহকারে প্রচার করলেন । যাতে সর্বাধিক সংখ্যক মুসলমান এই মুবারক সফরে তার সাথে 
থেকে হজ্জের বিধি-বিধান ও দ্বীনের অন্যান্য মাসায়েল শিখে নিতে পারে এবং হজ্জের সফরের 
সংসৰ্গ ও সান্নিধ্যের বিশেষ বরকত হাসিল করে নিতে পারে । ফলে দূর ও নিকটের হাজার 
হাজার মুসলমান- যারা এ সংবাদ শুনতে পেল এবং তাদের বিশেষ কোন অপারগতা ও ছিল না, 
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তারা মদীনা তৈয়্যেবায় এসে হাজির হল। ২৪শে যিলকদ শুক্রবার ছিল৷ এদিন তিনি জুমু'আর 
খুত্বায় হজ্জ ও হজ্জের সফর সম্পর্কে বিশেষ দিকনির্দেশনা দিলেন এবং পরের দিন ২৫শে 
যিলকদ ১০ হিজরী শনিবার যোহরের নামাযের পর মদীনা শরীফ থেকে এ বিরাট কাফেলা 
রওয়ানা হল । আসরের নামায তিনি যুল হুলায়ফায় গিয়ে পড়লেন- যেখানে তিনি প্রথম মন্যিল 
করবেন এবং এখান থেকেই এহ্রাম বাধবেন। তিনি রাতও এখানেই কাটালেন এবং পরের 
দিন রোববার যোহরের নামাযের পর নিজে সাহাবায়ে কেরামসহ এহ্‌রাম বাঁধলেন এবং মক্কা 
শরীফের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন । এভাবে ৯ম দিন অর্থাৎ ৪ঠা যিলহজ্জ তিনি মক্কা শরীফে 
প্রবেশ করলেন। সফরসঙ্গীদের সংখ্যা পথিমধ্যে আরও বাড়তেই থাকল । 

এ সফরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জ পালনকারীদের সংখ্যা নিয়ে 
রেওয়ায়াতে ভিন্নমত রয়েছে। চল্লিশ হাজার থেকে নিয়ে এক লাখ বিশ হাজার ও এক লাখ ব্রিশ 
হাজারের বর্ণনা বিভিন্ন রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়। এ অধমের নিকট এ মতবিরোধটি এমনই, 
যেমন, বিরাট সমাবেশ ও মেলায় যোগদানকারীদের সংখ্যার ব্যাপারে মানুষের অনুমান আজও 
বিভিন্ন হয়ে থাকে । তাই যিনি যে সংখ্যা বলেছেন, তার অনুমানের ভিত্তিতেই বলেছেন। 
একেবারে হিসাব করে ও গণনা করে কেউ এ সংখ্যা বলেননি । এতদসন্তেও এতটুকু কথা 
সবগুলো বর্ণনায়ই রয়েছে যে, সমাবেশটি সীমা-সংখ্যার বাইরে ছিল, যেদিকেই দৃষ্টি যেত 
কেবল মানুষই মানুষ চোখে পড়ত। 

এ হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দিয়েছেন এবং ঠিক 
এভাবে; বরং পরিষ্কার এ কথা বলে দিয়ে ভাষণ দিয়েছেন যে, এখন আমার প্রতিশ্রুত সময় 
ঘনিয়ে এসেছে, আর আমার নিকট থেকে তোমাদের দ্বীনি শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ এর 
পর আর মিলবে না। যাহোক, এ সম্পূর্ণ সফরে তিনি শিক্ষা-দীক্ষা, উম্মতের পথ নির্দেশ ও 
উপদেশের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। 

বিদায় হজ্জ সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়াত হাদীসপ্রস্থসমূহে রয়েছে, (যেগুলোর মধ্য থেকে 
কয়েকটি এখানেও লিখা হবে ।) এগুলোর দ্বারা হজ্জের বিধি-বিধান ও এর বিস্তারিত নিয়ম-নীতি 
সম্পর্কে অবহিত হওয়া ছাড়া দ্বীন ও শরীঅতের অন্যান্য অধ্যায় ও শাখা-প্রশাখাসমূহের 
ব্যাপারেও উম্মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক বিষয় জানতে পারে । বাস্তব কথা এই যে, 
প্রায় এক মাসের এ সফরে দ্বীনের তালীম, তাবলীগ ও হেদায়াতের এত কাজ হয়েছে এবং 
এমন ব্যাপক ও বৃহত্তর পরিসরে হয়েছে যে, এটা ছাড়া অনেক বছরেও তা হওয়া সম্ভব ছিল না। 
এ থেকেই উম্মতের কোন কোন ভাগ্যবান মনীষী এ কথা বুঝেছেন যে, দ্বীন ও দ্বীনের বরকত 
ও হেদায়াত লাভের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হচ্ছে দ্বীনি সফরে নেক লোকদের সান্নিধ্য ও 
সাহচর্য । 

এ ভূমিকার পর এবার বিদায় হজ্জ সম্পর্কে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিঃ)-এর 
হাদীসটি মুসলিম শরীফ থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। কিন্তু হাদীসটি যেহেতু খুবই দীর্ঘ, এ জন্য 
পাঠকদের সুবিধার জন্য এর এক একটি অংশের তরজমা করে এর ব্যাখ্যা পেশ করা হবে। 
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১৬৪ । জাফর ইবনে মুহাম্মদ (যিনি হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাযিঃ-এর প্রপৌত্র ও ইমাম 
জাফর সাদেক নামে প্রসিদ্ধ ।) নিজের পিতা মুহাম্মদ ইবনে আলী (ইমাম বাকের নামে যিনি 
সমধিক পরিচিত ।) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা কয়েকজন সাথী হযরত জাবের ইবনে 
আব্দুল্লাহ (রাযিঃ)-এর খেদমতে হাজির হলাম । তিনি আমাদেরকে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করলেন (এবং সবাই নিজেদের পরিচয় পেশ করল 1) শেষে যখন আমার পালা আসল, তখন 
আমি বললাম, আমি হলাম মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন । (তিনি সে সময় খুব বুড়ো হয়ে 
গিয়েছিলেন এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আদর করে) তীর হাতটি আমার মাথার উপর 
রাখলেন । তারপর আমার জামার উপরের বোতামটি খুললেন এবং তারপর নিচের বোতামটিও 
খুলে ফেললেন । তারপর নিজের হাতটি (জামার ভিতরে নিয়ে) আমার বুকের মাঝে রাখলেন। 
আমি তখন যুবক ছিলাম ৷ তিনি (আমার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে) বললেন, 
স্বাগতম! হে আমার ভাতিজা! তুমি আমার কাছে যা জিজ্ঞাসা করতে চাও নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা 
করতে পার । (ইমাম বাকের বলেন,) ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেল, হযরত জাবের 
একটি ছোট চাদর গায়ে দিয়ে নামাযে দাড়িয়ে গেলেন। চাদরটি এমন ছোট ছিল যে, তিনি যখন 
এটা কাদের উপর রাখতেন, তখন এর দু'প্রান্ত উপরে উঠে তার দিকে এসে যেত । অথচ তার 
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বড় চাদরটি তার নিকটেই আলনায় লটকানো ছিল। (কিন্তু তিনি এটা গায়ে দিয়ে নামায পড়া 
জরুরী মনে করলেন না; বরং এ ছোট চাদরটি গায়ে দিয়েই নামায পড়িয়ে দিলেন।) নামায 
শেষ করার পর আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জ সম্পর্কে 
আমাকে বিস্তারিত বলুন ৷ তিনি হাতের আঙ্গুল দ্বারা ৯ সংখ্যার দিকে ইশারা করে বললেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে ৯ বছর পর্যন্ত কোন হজ্জ পালন করেন 
নি। তার পর দশম হিজরীতে তিনি ঘোষণা করলেন যে, এ বছর তিনি হজ্জ করবেন। এ 
ঘোষণা শুনে মদীনায় প্রচুর লোকের সমাগম হল । তাদের সবারই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী হয়ে তাকে অনুসরণ করবে এবং তার কাজের 
মতই কাজ করে যাবে । হযরত জাবের বলেন, আমরা তার সাথে রওয়ানা হলাম এবং যুল 
হুলায়ফায় এসে পৌঁছলাম । এখানে এসে আসমা বিনতে উমাইস (যিনি হযরত আবূ বকর 
সিদ্দীকের স্ত্রী ছিলেন এবং এ কাফেলায় শরীক ছিলেন ।) মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকরকে প্রসব 
করলেন। আসমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা 
করলেন যে, এখন আমি কি করব ? তিনি বললেন ৪ এ অবস্থায়ই এহ্রামের জন্য গোসল করে 
নাও এবং এ অবস্থায় মহিলারা যেভাবে কাপড়ের লেঙ্গুট পরে থাকে, তুমিও তাই করে নাও, 
তারপর এহরাম বেঁধে নাও । তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল হুলায়ফার 
মসজিদে নামায পড়লেন এরপর নিজের উটনী কাসওয়ায় সওয়ার হলেন । উটনী যখন বায়দা 
নামক স্থানে পৌঁছল, তখন আমি এ উঁচু ভূমি থেকে চেয়ে দেখলাম যে, তীর ডানে, বায়ে, 
সামনে ও পেছনে আমার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত আরোহী ও পদচারী লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে ছিলেন এবং তার উপর কুরআন নাযিল 
হত, আর তিনিই এর প্রকৃত মর্ম ও দাবী জনাতেন। আর আমাদের রীতি এই ছিল যে, আমরা 
তাকে যা করতে দেখতাম, আমরা নিজেরাও তাই করতাম । (তীর উটনী যখন বায়দায় পৌঁছল, 
জিরা 
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ইজ লি ত শব্দমালার 
সংযোজনও ছিল,) তিনি এর কোন প্রতিবাদ করেন নাই; বরং নিজে নিজের তালবিয়া পাঠ 
করতে থাকলেন, (মর্ম এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কোন সাহাবী 
তালবিয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌র মহিমা ও সম্মানসূচক কিছু শব্দমালা সংযোজন করতেন, আর যেহেতু 
এর অবকাশ রয়েছে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ কাজ 
থেকে নিষেধ করেননি; কিন্তু তিনি নিজের তালবিয়ার মধ্যে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করেন নি ।) 
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হযরত জাবের বলেন, এ সফরে আমাদের নিয়ত (মূলত) কেবল হজ্জেরই ছিল, উমরাকে 
আমরা (সফরের উদ্দেশ্য হিসাবে) জানতামই না । অবশেষে আমরা যখন তার সাথে বায়তুল্লাহ 
শরীফ পৌঁছে গেলাম, তখন তিনি সর্বপ্রথম হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন। (অর্থাৎ, নিয়ম 
অনুযায়ী এর উপর হাত রেখে চুমু দিলেন এবং তারপর তওয়াফ শুরু করলেন ।) এর তিন 
চক্করে তিনি রমল করলেন (অর্থাৎ, জোর কদমে চললেন,) আর বাকী চার চক্করে স্বাভাবিক 
গতিতে চললেন। তারপর (তাওয়াফের সাত চক্কর পূর্ণ করে) তিনি মাকামে ইব্রাহীমের দিকে 
অগ্রসর হলেন এবং এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন £ LL a ০ ১ 1১১৯5 অর্থাৎ, 
মাকামে ইব্রাহীমকে তোমরা নামাযের স্থান বানাও । তারপর তিনি এভাবে দাড়ালেন যে, 
মাকামে ইব্রাহীম তার ও বায়তুল্লাহর মাঝে ছিল এবং তিনি (তাওয়াফ পরবর্তী দু'রাকআত) 
নামায আদায় করলেন। 
হাদীসের বর্ণনাকারী ইমাম জাফর সাদেক বলেন, আমার পিতা বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'রাকাআত নামাযে সূরা এখলাছ ও সূরা কাফিরূন পাঠ 
করলেন। 
তারপর তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে আসলেন এবং এতে চুম্বন করলেন। তারপর 
একটি দরওয়াজা দিয়ে (সায়ী করার জন্য) সাফা পর্বতের দিকে গেলেন । তিনি যখন সাফা 
পর্বতের একেবারে নিকটে পৌঁছলেন, তখন এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন £ । $ ৷ 01 
এ৷ ১০ ১০ ৪৮৭৪ (“নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ।”) তারপর 
বললেন £ আমি এই সাফা থেকেই সায়ী শুরু করছি, যার উল্লেখ আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রথমে 
করেছেন। তারপর তিনি প্রথমে সাফার কাছে আসলেন এবং এর এতটুকু উপরে উঠলেন যে, 
বায়তুল্লাহ্‌ তিনি দেখতে পেলেন। এ সময় তিনি কেবলার দিকে মুখ করে দাড়িয়ে গেলেন এবং 
আল্লাহ্‌র তওহীদ ও মহিমা ঘোষণা করলেন । তিনি বলেন £ 
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(আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, তার কোন শরীক নেই, রাজত ও শাসন তারই এবং 
সকল প্রশংসা তারই জন্য, তিনি সর্বশক্তিমান ৷ আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, তিনি অদ্বিতীয় । 
তিনি [মক্কা ও সারা আরব ভূখণ্ডে শাসন ক্ষমতা দান ও নিজের দ্বীনকে বিজয়ী করার] প্রতিশ্রুতি 
পূরণ করেছেন, নিজের বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত 
করেছেন ।) এ বাক্যগুলোই তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন এবং এগুলোর মাঝখানে দো'আ 
করলেন । তারপর সাফা থেকে অবতরণ করে দ্রুত মারওয়া অভিমুখে হেটে চললেন । যখন 
তার পা মুবারক উপত্যকা সমতলে গিয়ে ঠেকল, তখন তিনি কিছুটা দৌড়ে অগ্রসর হলেন । 
তারপর যখন সমতল স্থান থেকে উপরে এসে গেলেন, তখন নিজের স্বাভাবিক গতিতে চলতে 
লাগলেন এবং এভাবে মারওয়া পর্বতে এসে গেলেন । এখানে তিনি সেরূপই করলেন, যেরূপ 
সাফায় করেছিলেন। এভাবে তিনি যখন শেষ চক্কর পূর্ণ করে মারওয়ায় পৌছলেন, তখন 
মারওয়ার উপর দাড়িয়ে সফরসঙ্গী সাহাবীদেরকে সম্বোধন করলেন, আর তখন সফর সঙ্গীরা 
ছিল নীচে । তিনি বললেন £ আমি যদি আমার ব্যাপারে এ বিষয়টি আগে বুঝতে পারতাম, যা 
পরে বুঝেছি, তাহলে কুরবানীর পশু মদীনা থেকে আমার সাথে নিয়ে আসতাম না এবং এ 
তাওয়াফ ও সায়ীকে আমি উমরার রূপ দান করতাম । সুতরাং তোমাদের যার সাথে কুরবানীর 
পশু নেই সে যেন এহ্রাম খুলে হালাল হয়ে যায় এবং এটাকে উমরা বানিয়ে নেয়। এ কথা 
শুনে সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জুশাম (রাযিঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি 
কেবল আমাদের এ বছরের জন্য, না চিরকালের জন্য ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তখন আপন হাতের অঙ্গুলীসমূহ একটি আরেকটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন ৪ 
3 07 ভন। ০৪ £১ ৮ 0। ৪০ (উমরা কেবল হজ্জের মধ্যে প্রবেশই করল না; বরং তা 
চিরকালের জন্য । ৃ 

ব্যাখ্যা ৪ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারওয়ায় সায়ী শেষ করে এই যে কথাটি 
বলেছিলেন, “যারা কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে আসেনি, তারা যেন নিজেদের তাওয়াফ ও 
সায়ীকে উমরা বানিয়ে নেয় । আর আমিও যদি কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে না আসতাম, 
তাহলে আমিও এমনই করতাম ।” এর মর্ম ও স্বরূপ বুঝার আগে একথাটি জেনে নিতে হবে 
যে, জাহিলিয়্যাত যুগে হজ্জ ও উমরার ক্ষেত্রে যেসব বিশ্বাসগত ও কর্মগত ভ্রান্তি প্রচলিত হয়ে 
অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, এগুলোর মধ্যে একটি ভ্রান্তি এও ছিল যে, শাওয়াল, যিলকদ ও 
যিলহজ্জ যেগুলোকে হজ্জের মাস বলা হয়, (কেননা, হজ্জের সফর এ মাসগুলোতেই হয়ে 
থাকে ।) এসব মাসে উমরা পালন করাকে কঠিন গুনাহ্‌ মনে করা হত | অথচ এ বিষয়টি ভুল ও 
মনগড়া ছিল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের শুরুতেই স্পষ্টভাবে 
লোকদেরকে এ কথা বলে দিয়েছিলেন যে, যার মন চায় সে কেবল হজ্জের এহ্‌রাম বাধতে 
পারে, (যাকে পরিভাষায় এফরাদ বলা হয় ।) আর যার মন চায় সে শুরুতে কেবল উমরার 
এহ্‌রাম বাধতে পারে এবং মক্কা শরীফ গিয়ে উমরা থেকে ফারেগ হয়ে হজ্জের জন্য আরেকটি 
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এহ্রাম বাধবে । (যাকে তামাত্বু বলা হয় ।) আর যার মন চায় সে হজ্জ ও উমরার একই সঙ্গে 
এহ্রাম বীধবে এবং একই এহ্রামে উভয়টি আদায় করার নিয়ত করবে, (যাকে কেরান বলা 
হয়।) 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথা শোনার পর সাহাবায়ে কেরামের মধ্য 
থেকে অল্প সংখ্যক লোকই নিজেদের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তামাতু হজ্জের ইচ্ছা 
করলেন এবং যুল হুলায়ফায় গিয়ে কেবল উমরার এহ্রাম বাধলেন। তাদের মধ্যে হযরত 
আয়েশা সিন্দীকাও (রাযিঃ) ছিলেন। অপর দিকে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম শুধু হজ্জের অথবা 
এক সাথে হজ্জ ও উমরার এহ্‌রাম বাধলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উভয়টির এহ্রাম বাধলেন, অর্থাৎ, কেরান পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তাছাড়া নিজের কুরবানীর 
পশু (উট) ও তিনি মদীনা শরীফ থেকেই সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। আর শরীঅতের বিধান 
হচ্ছে, যে হাজী কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে হজ্জ করতে যায়, সে এ পর্যন্ত এহ্রাম শেষ করতে 
পারে না, যে পর্যন্ত সে ১০ই যিলহজ্জ কুরবানী করে না নেয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং এসব সাহাবায়ে কেরাম যারা তার মতই কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে 
এসেছিলেন, তারা হজ্জের পূর্বে (অর্থাৎ, ১০ই যিলহজ্জ কুরবানীর আগে) এহ্‌রাম থেকে বেরিয়ে 
আসতে পারছিলেন না। কিন্তু যারা কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে আসেননি, তাদের জন্য এ 
ধরনের কোন অপারগতা ছিল না। 


মক্কা শরীফে পৌঁছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীব্রভাবে অনুভব করলেন যে, এই 
যে জাহিলিয়্যাত সুলভ একটি কথা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, হজ্জের মাসগুলোতে 
উমরা করা কঠিন গুনাহ- এর প্রতিবাদ ও মূলোৎপাটনের জন্য এবং মানুষের মন-মস্তিষ্ক থেকে 
এর সূক্ষ্ম জীবাণু দূর করার জন্য এটা খুবই যরূরী যে, ব্যাপকভাবে এর বিপরীত কাজ করে 
দেখানো হোক । আর এর সম্ভাব্য পন্থা এটাই ছিল যে, তার সাথীদের মধ্যে থেকে বেশী 
সংখ্যক লোক যারা তার সাথে তাওয়াফ ও সায়ী করে নিয়েছিল, তারা এ তাওয়াফ ও সায়ীকে 
উমরায় রূপান্তরিত করে এহ্রাম খুলে হালাল হয়ে যাবে এবং হজ্জের জন্য নির্ধারিত সময়ে 
আবার এহ্রাম বেঁধে নিবে । আর তিনি নিজে যেহেতু কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছিলেন, 
এজন্য তার বেলায় এর অবকাশ ও সুযোগ ছিল না। এজন্যই তিনি বললেন £ “যদি প্রথমেই 
আমি এ বিষয়টি অনুভব করতাম, যা পরে অনুভব করেছি, তাহলে আমি কুরবানীর পশু সাথে 
নিয়ে আসতাম না এবং এই তাওয়াফ ও সায়ীকে উমরা বানিয়ে দিয়ে এহরাম শেষ করে 
দিতাম । (কিন্তু আমি যেহেতু কুরবানীর পশু সাথে আনার কারণে এমন করতে অপারগ, তাই 
তোমাদেরকে বলছি যে,) তোমাদের মধ্য থেকে যারা কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসেনি, তারা 
যেন এই তাওয়াফ ও সায়ীকে উমরা বানিয়ে নেয় এবং নিজেদের এহ্রাম খুলে হালাল হয়ে 
যায়।” হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথা শুনে সুরাকা ইবনে মালেক দাড়িয়ে 
গেলেন এবং তিনি যেহেতু এখন পর্যন্ত এ কথাই জানতেন যে, হজ্জের মাসগুলোতে উমরা 
করা কঠিন গুনাহ, এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 
এ দিনগুলোতে পৃথক উমরা করার এ বিধান কি কেবল এ বছরের জন্য, না এখন থেকে 
সবসময়ই হজ্জের মাসগুলোতে এমন করা যাবে ? 
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রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি যাগ তাম তাকে ভালভাবে বুঝানোর জন্য নিজের এক 
হাতের আঙ্গুলগুলো অপর হাতের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে বললেন ঃ 2০1 ০ £এ। 8 
হজ্জের মধ্যে উমরা এভাবে দাখিল হয়ে গিয়েছে । অর্থাৎ, হজ্জের মাসগুলোতে এবং হজ্জের 
একেবারে নিকটবর্তী দিনগুলোতেও উমরা করা যায়। এটাকে গুনাহ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল ও 
জাহেলী বিশ্বাস, আর এ বিধানটি সব সময়ের জন্য । 
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হযরত আলী (রাযিঃ) (যিনি যাকাত আদায় ইত্যাদির জন্য ইয়ামান গিয়েছিলেন ।) ইয়ামান 
থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর জন্য আরও বাড়তি কিছু পশু নিয়ে 
মক্কায় আসলেন । তিনি এসে তার স্ত্রী ফাতেমাকে দেখলেন যে, তিনি এহ্‌রাম খুলে হালাল হয়ে 
গিয়েছেন, রঙ্গীন কাপড় পরিধান করে নিয়েছেন এবং সুরমাও ব্যবহার করে ফেলেছেন । তিনি 
তার এ কাজকে খুব ভুল মনে করলেন এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন । (আবু দাউদ শরীফের 
বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আলী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে এমন করতে কে বলেছে 
?) হযরত ফাতেমা বললেন, আমাকে আব্বাজান (রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
এইরূপ করতে বলেছেন । (তাই আমি তাঁর হুকুম পালন করেছি।) তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যখন তালবিয়া পড়ে এহরাম 
বেধেছিলে তখন কি বলেছিলে ? (অর্থাৎ, এফরাদের নিয়মে শুধু হজ্জের নিয়ত করেছিলে, না 
তামাত্বুর নিয়মে কেবল উমরার নিয়ত করেছিলে, না কেরানের নিয়মে এক সাথে উভয়টির 
নিয়ত করেছিলে ?) তিনি উত্তর দিলেন, আমি এভাবে নিয়ত করেছিলাম 8 41 -54১1:1:411 
4৮. (হে আল্লাহ্‌! আমি এ জিনিসের এহ্রাম বাধছি, যে জিনিসের এহ্রাম বেঁধেছেন তোমার 
রাসূল ।) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যেহেতু কুরবানীর পশু সাথে 
নিয়ে এসেছি, (আর এ কারণে হজ্জের আগে আমি এহ্‌রাম খুলতে পারব না, আর তুমি আমার 
মতই এহ্‌রামের নিয়ত করেছ,) তাই তুমিও আমার মতই এহ্রাম অবস্থায় থাক । হযরত 
জাবের বলেন, হযরত আলী (রোধিঃ) ইয়ামান থেকে কুরবানীর যেসব পশু নিয়ে এসেছিলেন 
এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাথে (মদীনা থেকে) যা নিয়ে 
এসেছিলেন, এগুলোর মোট সংখ্যা ছিল একশ । (কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, 
৬৩টি উট হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাথে এনেছিলেন, আর ৩৭টি হযরত 
আলী ইয়ামান থেকে এনেছিলেন। হযরত জাবের বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নির্দেশমতে এসকল সাহাবায়ে কেরাম__- যারা কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে 
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আসেননি, তারা সবাই [সাফা-মারওয়ার সায়ী করে এবং মাথার চুল কেটে] হালাল হয়ে 
গেলেন ।) কেবল রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং এসব সাহাবীগণ এহ্‌রাম 
অবস্থায় থেকে গেলেন, যারা কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন । 

ব্যাখ্যা £ যেসব সাহাবায়ে কেরাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ 
মোতাবেক এহ্রাম খুলে হালাল হয়ে গিয়েছিলেন, তারা এ ক্ষেত্রে মাথা মুন্ডন করেননি; বরং 
কেবল ছেটে নিয়েছিলেন এরূপ তারা সম্ভবত এ কারণে করেছিলেন, যাতে মাথা মুন্ডানোর 
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তারপর যখন তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্জ) আসল, তখন সবাই মিনার দিকে রওয়ানা হয়ে 
গেল । (আর যারা উমরা করে হালাল হয়ে গিয়েছিল,) তারা হজ্জের এহ্‌রাম বাধল। রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উটনীর উপর সওয়ার হয়ে মিনায় পৌঁছলেন । সেখানে 
গিয়ে তিনি (এবং সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে খাইফে) যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর 
এই পাচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলেন । ফজরের নামাযের পর আরও কিছু সময় তিনি মিনায় 
অবস্থান করলেন এবং এখানেই সূর্যোদয় হয়ে গেল। এ সময় তিনি (আরাফার) নামিরায় তার 
জন্য একটি পশমের তাবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং তিনি আরাফার দিকে রওয়ানা হয়ে 
গেলেন, কুরাইশদের ধারণা ছিল এবং এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিল যে, তিনি মাশ'আরুল 
হারামের কাছে অবস্থান করবেন, যেমন, জাহিলিয়্যাত যুগে কুরাইশরা এমনই করত । (কিন্তু 
তিনি এমন করলেন না); বরং মাশ'আরুল হারামের সীমানা অতিক্রম করে আরাফায় পৌঁছে 
গেলেন এবং দেখলেন যে, নির্দেশমত নামিরায় তার জন্য তাবু খাটানো হয়ে গিয়েছে। 
অতএব, তিনি সেখানে অবতরণ করলেন । 

ব্যাখ্যা £ হজ্জের বিশেষ কার্যক্রম ৮ই যিলহজ্জ থেকে শুরু হয়__ যাকে “তারবিয়ার দিন” 
বলা হয়। এ দিন প্রভাতে হাজী সাহেবান মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এফরাদ অথবা 
কেরানকারীগণ তো আগে থেকেই এহ্‌রাম অবস্থায় থাকেন। তাদের ছাড়া অন্য হাজীগণ এ 
দিনই অর্থাৎ, ৮ই যিলহজ্জ এহ্‌রাম বেঁধে মিনার দিকে যান এবং ৯ই যিলহজ্জ সকাল পর্যন্ত 
এখানেই অবস্থান করেন। 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথে কিছু সাহাবায়ে কেরাম- যারা 
নিজেদের কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছিলেন, তারা তো এহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন । অবশিষ্ট 
সাহাবীগণ যারা উমরা আদায় করে এহ্‌রাম খুলে নিয়েছিলেন, তারা সবাই ৮ তারিখের 
সকালে হজ্জের এহ্রাম বাধলেন এবং হজ্জের এ কাফেলা মিনা রওয়ানা হয়ে গেল এবং এ দিন 
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তারা সেখানেই অবস্থান করলেন। তারপর ৯ তারিখ সকালে সূর্যোদয়ের পর আরাফার দিকে 
যাত্রা শুরু হল ৷ আরাফা মিনা থেকে প্রায় ৬ মাইল এবং মন্ধা শরীফ থেকে ৯ মাইল দূরে 
অবস্থিত এবং এটা হরমের সীমানার বাইরে; বরং এ দিকে হরমের সীমানা যেখানে শেষ হয়, 
সেখান থেকেই আরাফার এলাকা শুরু হয় । 

আরবের সাধারণ গোত্রসমূহ__ যারা হজ্জের জন্য আসত, তারা সবাই ঈই বিলহজ্জ হয়নের 
সীমানা থেকে বাইরে গিয়ে আরাফায় অবস্থান গ্রহণ করত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর গোত্রের লোকেরা অর্থাৎ, কুরাইশগণ ___ যারা নিজেদেরকে কাবার প্রতিবেশী ও 
মুতাওয়াল্লী এবং আল্লাহ্‌র হরমের অধিবাসী বলত, তারা ওকুফের জন্যও হরমের বাইরে যেত 
না; বরং এর সীমানার ভিতরেই মুযদালিফা অঞ্চলের মাশ“আরুল হারাম পর্বতের কাছে অবস্থান 
করত এবং এটাকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য মনে করত । নিজেদের এ গোত্রীয় সনাতন প্রথার কারণে 
কুরাইশদের এ বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মাশ'আরুল হারামের 
নিকটই অবস্থান করবেন । কিন্তু যেহেতু তাদের এ রীতিটি ভুল ছিল এবং ওকৃফের সঠিক স্থান 
আরাফাই ছিল, এজন্য তিনি মিনা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময়ই লোকদেরকে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন যে, আমার জন্য নামিরায় যেন তাবুর ব্যবস্থা করা হয়। এ নির্দেশের ভিত্তিতেই 
নামিরা উপত্যকায়ই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য তাবু খাটানো হয়। তিনি 
সেখানে গিয়েই অবতরণ করেন এবং এ তাবুতেই অবস্থান গ্রহণ করেন। 
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অবশেষে যখন সূর্য ঢলে গেল, তখন তিনি নিজের উটনী কাসওয়ার উপর হাওদা স্থাপনের 
নির্দেশ দিলেন এবং নির্দেশমত তা করা হল । তিনি এর উপর সওয়ার হয়ে ওয়াদীয়ে উরনার 
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মাঝে আসলেন এবং উটনীর পিঠে বসা অবস্থায়ই লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দিলেন এবং 
বললেন £ “তোমাদের একের জান-মাল অন্যের উপর হারাম ৷ (অর্থাৎ, অন্যায়ভাবে কাউকে 
হত্যা করা ও অবৈধভাবে কারও সম্পদ গ্রাস করা তোমাদের জন্য সব সময়ই হারাম ৷) ঠিক 
সেভাবে, যেভাবে আজ এ আরাফার দিনে, যিলহজ্জের এ মুবারক মাসে ও তোমাদের এ পবিত্র 
নগরী মক্কায় (তোমরা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ও তার সম্পদ গ্রাস করাকে হারাম মনে 
করে থাক) । শুনে রাখ, মূর্খতার যুগের সকল অপকর্ম আমার পায়ের নীচে দাফন করে দিলাম । 
(আমি এগুলোর সমাপ্তি ও রহিতকরণের ঘোষণা দিচ্ছি।) জাহিলিয়্যাত যুগের রক্তের দাবীও 
রহিত করা হল । (অর্থাৎ, জাহিল্যায়ত যুগের কোন রক্তের দাবী আর কোন মুসলমান করবে 
না।) আর সর্বপ্রথম আমি আমাদের একটি রক্তের দাবী প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে 
রবী'আ ইবনুল হারেছের পুত্রের রক্তের দাবী । সে বনু সা'দ গোত্রে দুগ্ধপান অবস্থায় ছিল, তাকে 
হুযাইল গোত্রের লোকেরা হত্যা করে ফেলেছিল । (হুযাইল গোত্র থেকে এ রক্তের বদলা 
নেওয়া বাকী ছিল। কিন্তু আমি আমার গোত্রের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দিচ্ছি যে, এখন এ 
ব্যাপার শেষ, কোন বদলা নেওয়া হবে না।) জাহিলিয়্যাত যুগের সকল সুদের দাবী রহিত করা 
হল। (এখন আর কোন মুসলমান কারও কাছে নিজের সুদের দাবী করতে পারবে না ।) আর এ 
ক্ষেত্রেও আমি সর্বপ্রথম আমার খান্দানের সুদের দাবী থেকে আমার চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল 
মুত্তলেবের সুদের দাবী রহিত ঘোষণা করছি। তার সকল সুদের দাবী আজ শেষ করে দেওয়া 
হল । তোমরা নারীদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, তোমরা তাদেরকে 
আল্লাহ্‌র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং তাদের সাথে দৈহিক সম্পর্কের বিষয়টি আল্লাহ্র 
বিধানে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের বিশেষ হক হচ্ছে এই যে, তারা যেন 
তোমাদের অন্দর মহলে এমন কাউকে যেতে না দেয়, যার আগমন তোমরা অপছন্দ কর। 
কিন্তু তারা যদি এমন করে ফেলে, তাহলে তোমরা (তাদেরকে ভবিষ্যতে সতর্ক থাকার জন্য) 
কিছুটা হাক্কা শাস্তি দিতে পার । আর তোমাদের উপর তাদের বিশেষ অধিকার ও দাবী হচ্ছে এই 
যে, তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করে দিবে । আমি 
তোমাদের কাছে এমন হেদায়াতের উপকরণ রেখে যাচ্ছি যে, এটা শক্তভাবে ধরে থাকলে 
তোমরা আমার পর কখনও বিপথগামী হবে না। আর সেটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব। 
কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে (যে, আমি তোমাদেরকে 
আল্লাহ্‌র পয়গাম ও তার বিধান পৌঁছে দিয়েছি কি-না ।) তাই বল, তোমরা সেখানে কি বলবে ? 
উপস্থিত সবাই বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং কেয়ামতের দিনও সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পয়গাম আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং 
উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন। এরপর তিনি নিজের শাহাদত অঙ্গুলী আসমানের দিকে 
উঠিয়ে এবং উপস্থিত লোকদের দিকে এর দ্বারা ইশারা করে তিনবার বললেন, 4 :₹:5। 4 
45101 45 অৰ্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক যে, আমি তোমার পয়গাম তোমার বান্দাদের 
নিকট পৌঁছে দিয়েছি, তোমার এ বান্দারা একথা স্বীকার করছে। তারপর বিলাল (রোযিঃ) আযান 
দিলেন, তারপর একামত বললেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের 
নামায পড়ালেন। তারপর বিলাল একামত বললেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ালেন। 

৯--৪ 
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ব্যাখ্যা £ঃ এটা জানা কথা যে, এ দিনটি অর্থাৎ, এ বছরের ওকুফে আরাফার দিনটি শুক্রবার 
ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন সূর্য চলার পর প্রথমে পূর্বে উল্লেখিত খুত্‌ 
বা প্রদান করলেন। তারপর যোহর ও আসরের উভয় নামায যোহরের ওয়াক্তে একই সাথে 
পড়লেন । হাদীসে স্পষ্টভাবে যোহরের কথা বলা হয়েছে, যার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি 
এ দিন জুমু'আর নামায পড়েননি; বরং এর স্থলে যোহর পড়েছেন। আর তিনি যে খুতবা 
দিয়েছিলেন এটা জুমু'আর ছিল না; বরং আরাফা দিবসের খুতবা ছিল । সেখানে জুমু'আ না 
পড়ার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, আরাফা কোন জনবসতি নয়; বরং একটি মরুণ্রান্তর । আর 
জুম'আ জনবসতিতে পড়া হয়। ৷, 

আরাফার দিনের এ খুত্বায় তিনি যেসব বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, এ সময়ে ও এ 
সমাবেশে এসব জিনিসেরই ঘোষণা ও প্রচার সবচেয়ে যরূরী ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। খুত্বার পর 
তিনি যোহর ও আসরের নামায একসাথে যোহরের ওয়াক্তেই আদায় করেছেন এবং মাঝে 
কোন সুন্নত অথবা নফলের দু'রাকআতও আদায় করেননি । উম্মত এ কথায় একমত যে, 
ওকৃফে আরাফার এ দিনে এ দু'টি নামায এভাবেই পড়তে হবে অনুরূপভাবে মাগরিব ও 
এশার নামাযও এ দিন মুযদালিফায় পৌঁছে এশার ওয়াক্তে এক সাথে পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করেছিলেন_ যেমন সামনে গিয়ে জানা যাবে । এ দিন এ 
নামাযগুলোর সঠিক নিয়ম ও সঠিক সময় এটাই । এর একটি রহস্যপূর্ণ কারণ তো এই হতে 
পারে যে, এ দিনটির এ বৈশিষ্ট্য সবার সামনে যেন ফুটে উঠে যে, আজকের এ দিনে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পক্ষ থেকে নামাযের ওয়াক্তগুলোতেও এ পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় 
কারণ এটাও হতে পারে যে, এ দিনের মূল ওযীফা ও কাজ হচ্ছে আল্লাহ্র যিকির ও দো'আ। 
তাই আল্লাহ্‌র বান্দারা যাতে একাগ্রচিত্তে এতে লিপ্ত থাকতে পারে এবং যোহর থেকে মাগরিব 
পর্যন্ত; বরং এশা পর্যন্ত যেন কোন নামাযের চিন্তাও করতে না হয়, এজন্য এ ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিনের এ খুত্বায়__ যাকে নিজের ক্ষেত্র ও 
স্থান বিবেচনায় তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুত্বা ও ভাষণ বলা যায়__ তিনি নিজের 
ওফাত ও বিচ্ছেদের সময় নিকটবর্তী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে শেষ কথাটি এই বলেছিলেন ঃ 
“আমি তোমাদের জন্য হেদায়াত ও আলোর এঁ পরিপূর্ণ উপকরণ রেখে যাচ্ছি, যার পর তোমরা 
কখনও বিপথগামী হবে না__ যদি তোমরা একে আঁকড়ে থাক এবং এর আলোতে পথ চল। 
আর সেটা হচ্ছে আল্লাহ্র পবিত্র কিতাব কুরআন মজীদ ৷” এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, 
মৃত্যুশয্যার শেষ দিনগুলোতে যখন প্রচণ্ড রোগের কারণে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল, এ সময় 
ওসিয়ত হিসাবে তিনি যে কিছু লেখাতে চেয়েছিলেন এবং যার ব্যাপারে বলেছিলেন ঃ “তোমরা 
এরপর বিপথগামী হবে না”, তিনি এতে কি লেখাতে চেয়েছিলেন । বিদায় হজ্জের এ গুরুত্বপূর্ণ 
ভাষণ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবকে আঁকড়ে থাকার ও এর অনুসরণ করার 
ওসিয়ত লিখাতে চেয়েছিলেন । তিনি এ গুরুতূপূর্ণ ভাষণেও বলে দিয়েছিলেন যে, এ মর্যাদা 
হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন শরীফের । আর যেহেতু হযরত ওমর (রাধিঃ) এ বাস্তব কথাটি 
জানতেন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ক্ষেত্রমত কথা বলার সাহসও দান করেছিলেন, এজন্য 


তিনি এ ক্ষেত্রে এ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সারা ূ 
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জীবনের শিক্ষা দ্বারা আমাদের জানা হয়ে গিয়েছে যে, এ মর্যাদা আল্লাহর কিতাবেরই। তাই এ 
কঠিন অবস্থায় ওসিয়ত লেখা ও লেখানোর বিষয়টির তেমন প্রয়োজনও ছিল না। 
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তারপর তিনি (যোহর ও আসরের নামায এক সাথে আদায় করে) নিজের উটনীর উপর 
সওয়ার হয়ে আরাফার ময়দানের ওকৃফস্থলে আসলেন । এখানে তিনি নিজের উটনীর রুখ 
এদিকে করে দিলেন, যে দিকে পাথরের বিরাট বিরাট প্রান্তর রয়েছে, আর পদচারী জনতাকে 
তিনি নিজের সামনে করে নিলেন এবং নিজে কেবলামুখী হয়ে গেলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে 
থাকলেন__ যেপর্যন্ত না সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসল এবং (সন্ধ্যার শেষ সময়ে 
আকাশ যে পিতবর্ণ ধারণ করে, এ) পিতাত বর্ণও শেষ হয়ে গেল। অবশেষে সূর্য গোলক সম্পূর্ণ 
নীচে চলে গেলে তিনি (আরাফা থেকে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হলেন এবং উসামা 
ইবনে যায়েদকে নিজের উটনীর পেছনে বসালেন । এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন। 
এখানে পৌঁছে তিনি মাগরিব ও এশার নামায একসাথে এক আযান ও দুই একামতে পড়লেন। 
(অর্থাৎ, আযান একবারই দেওয়া হল; কিন্তু একামত মাগরিবের জন্য পৃথক দেওয়া হল এবং 
এশার জন্যও পৃথক দেওয়া হল।) আর এ দু'নামাযের মাঝে তিনি কোন সুন্নত ও নফল 
পড়লেন না। তারপর তিনি শুয়ে গেলেন এবং সুবহে সাদেক পর্যন্ত শুয়েই থাকলেন। সুবৃহে 
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সাদেক হতেই তিনি আযান ও একামতের সাথে ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর 
মাশ'আরুল হারামের কাছে আসলেন । (অধিক সমর্থিত মত অনুযায়ী এটা একটা টিলা ছিল-_ 
মুযদালিফার সীমার মধ্যে । এখনও এ অবস্থাই রয়েছে এবং সেখানে চিহ্ন হিসাবে একটি 
ইমারত তৈরী করে দেওয়া হয়েছে।) এখানে এসে তিনি কেবলা অভিমুখী হয়ে দাড়িয়ে আল্লাহ্‌ 
র কাছে দো'আ করলেন, তার মহিমা ঘোষণা করলেন, কালেমায়ে তাওহীদ পড়লেন এবং তার 
একত্ববাদ ঘোষণা করলেন। তিনি আকাশ খুব ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত এভাবে দাড়িয়ে এরূপ 
করতে থাকলেন। তারপর সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে তিনি মিনার উদ্দেশ্যে সেখান থেকে 
রওয়ানা দিলেন এবং ফয্ল ইবনে আব্বাসকে নিজের সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিলেন। এভাবে 
তিনি যখন “বতনে মুহাস্সারে” পৌঁছলেন, তখন নিজের উটনীর চলার গতি কিছুটা বাড়িয়ে 
দিলেন। তারপর এখান থেকে বের হয়ে তিনি এ মাঝের পথ ধরলেন, যা বড় জামরার নিকট 
গিয়ে পৌঁছে । তারপর এ জামরার নিকট পৌছে__ যা গাছের সন্নিকটে -_ সাতটি কংকর 
মারলেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় “আল্লাহু আকবার’ বললেন । কংকরগুলো ছিল মটর 
দানার মত। আর তিনি এগুলো নিক্ষেপ করেছিলেন বত্নে ওয়াদী (অর্থাৎ জামরার নিকটবর্তী 
নীচু ভূমি) থেকে । কংকর মারা শেষ করে তিনি কুরবানীস্থলে আসলেন এবং নিজ হাতে 
তেষষ্টিটি উট কুরবানী করলেন। বাকীগুলো হযরত আলীর হাওয়ালা করলেন এবং এগুলো 
হযরত আলীই কুরবানী করলেন। তিনি নিজের কুরবানীর পশুতে হযরত আলীকেও শরীক 
রাখলেন। তারপর নির্দেশ দিলেন, যেন প্রতিটি কুরবানীর পশু থেকে এক একটি টুকরা নেওয়া 
হয় এবং একত্রে পাক করা হয় । সেমতে একটি বড় ডেকে এটা রান্না করা হল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আলী এগুলোর গোশ্ত আহার করলেন এবং শুরবাও 
পান করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উটনীর উপর সওয়ার 
হয়ে তাওয়াফে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্র দিকে রওয়ানা করলেন এবং যোহরের নামায 
মন্ধায় গিয়ে পড়লেন । নামায শেষে তিনি (আপন গোত্র) বনী আব্দুল মুস্তালিবের কাছে 
পৌঁছলেন, যারা যমযমের পানি উঠিয়ে লোকদেরকে পান করাচ্ছিল। তিনি তাদেরকে বললেন, 
হে বনী আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা পানি টান, আমার যদি এ আশংকা না হত যে, অন্য লোকেরা 
তোমাদের উপর প্রবল হয়ে তোমাদের এ খেদমত ছিনিয়ে নিবে, তাহলে আমিও তোমাদের 
সাথে পানি টানতাম। এ সময় তারা তাকে এক বালতি পানি দিল, আর তিনি সেখান থেকে 
কিছু পান করে নিলেন। মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ হজ্জের সবচেয়ে বড় কাজ ও রুকন হচ্ছে ওকৃফে আরাফা । অর্থাৎ, ৯ই যিলহজ্জ 
দুপুরে সূর্য ঢলে পড়ার পর যোহর ও আসরের নামায একসাথে আদায় করে আল্লাহ্‌র সামনে 
দাড়িয়ে থাকা । এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থানকে 
কত দীর্ঘ করেছিলেন। যোহর ও আসরের নামায তিনি যোহরের শুরু ওয়াক্তেই পড়ে 
নিয়েছিলেন এবং এ সময় থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি ওকৃফ করেছিলেন । তারপর সোজা 
মুযদালিফায় রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং মাগরিব ও এশার নামায সেখানে পৌঁছে এক সাথে 
আদায় করলেন । আর উপরে বলা হয়েছে যে, এটাই হচ্ছে এ দিনের জন্য আল্লাহ্‌র হুকুম ৷ 

মুযদালিফার এ রাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায শেষ করে ফজর 
পর্যন্ত আরাম করলেন এবং এ রাতে তাহাজ্জুদের নামায দু'রাকআতও পড়লেন না। (অথচ 
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তাহাজ্জুদের নামায তিনি সফরের অবস্থাতেও বাদ দিতেন না।) এর কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, 
৯ই যিলহজ্জের সারাটি দিন তিনি খুবই কর্মব্যস্ত ছিলেন । সকালে মিনা থেকে রওয়ানা হয়ে 
আরাফায় পৌঁছলেন এবং সেখানে প্রথম ভাষণ দিলেন । তারপর যোহর ও আসরের নামায 
পড়লেন এবং এরপর থেকে মাগরিব পর্যন্ত একাধারে ওকৃফ করলেন। তারপর এ সময়েই 
আরাফা থেকে মুযদালিফার পথ অতিক্রম করলেন। মনে হয়, তিনি যেন ফজর থেকে নিয়ে 
এশা পর্যন্ত একাধারে বিভিন্ন কর্মব্যস্ততা ও পরিশ্রমের কাজে নিয়োজিত ছিলেন । তাস্ছাড়া পরের 
দিন অর্থাৎ, ১০ই যিলহজ্জও তাকে এমন কর্মব্যস্ত দিন কাটাতে হবে । অর্থাৎ, সকালে 
মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হয়ে মিনা পৌঁছা, সেখানে গিয়ে প্রথমে শয়তানকে পাথর মারা, 
তারপর একটি-দু"টি অথবা দশ-বিশটি নয়; বরং ঘাটের অধিক উট নিজ হাতে কুরবানী করা, 
তারপর তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য মিনা থেকে মক্কা যাওয়া এবং সেখান থেকে আবার মিনায় 
ফিরে আসা । তাই দেখা গেল যে, যেহেতু ৯ই ও ১০ই যিলহজ্জের এ দু'টি দিন খুবই 
কর্মব্যস্ততার ও পরিশ্রমের দিন ছিল, এজন্য এ দু'দিনের মাঝের রাতটিতে (অর্থাৎ, মুযদালিফার 
রাতে) পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করা যরূরী ছিল। দেহ ও দৈহিক শক্তিগুলোরও কিছু দাবী ও হক থাকে 
এবং এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা এ ধরনের সমাবেশগুলোতে বেশী যরূরী হয়__ যাতে সাধারণ 
মানুষ ইসলামের সহজীকরণের নীতি এবং বিশেষ অবস্থায় রেয়ায়াতের রীতিটি বুঝে নিতে 
পারে । 5149 | 

এ হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে 
তেষট্টিটি উট কুরবানী করে ছিলেন। এগুলো খুব সম্ভব এ তেষট্রিটিই, যেগুলো তিনি মদীনা 
শরীফ থেকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন। বাকী সীইত্রিশটি যা হযরত আলী ইয়ামান থেকে 
এনেছিলেন, এগুলো তিনি তার হাতেই কুরবানী করালেন। তেষট্রি সংখ্যাটির হেকমত 
একেবারে স্পষ্ট যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স তেষ্টি বছর ছিল। তাই 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আলী (রাযিঃ) নিজের কুরবানীর উটের গোশ্ত রান্না 
করে খেয়েছেন এবং শুরবাও পান করেছেন । এর দ্বারা সবার একথা জানা হয়ে গেল যে, 
কুরবানীদাতা নিজের কুরবানীর গোশ্ত নিজেও খেতে পারে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়- 
স্বজনকে খাওয়াতে পারে। 

১০ই যিলহজ্জ কুরবানীর কাজ শেষ করে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে 
যিয়ারতের জন্য মক্কা শরীফ তশরীফ নিয়ে গেলেন । সুন্নত নিয়ম ও উত্তম এটাই যে, তওয়াফে 
যিয়ারত কুরবানী থেকে অবসর হয়ে ১০ই যিলহজ্জেই করে নেওয়া হবে-_ যদিও বিলম্বেরও 
অবকাশ রয়েছে। 

যমযমের পানি উঠিয়ে হাজীদেরকে পান করানো-এ খেদমত ও সৌভাগ্যের কাজটি 
প্রাচীনকাল থেকেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খান্দান বনী আব্দুল মুত্তালিবের 
ভাগে ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে যিয়ারত শেষ করে যমযমের কাছে 
আসলেন । সে সময় তীর খান্দানের লোকেরা বালতি দিয়ে পানি উঠিয়ে উঠিয়ে লোকদেরকে 
পান করাচ্ছিল। তার মনেও এ কাজে অংশ গ্রহণ করার বাসনা জাগ্রত হল । কিন্তু তিনি 
একেবারে সঠিক চিন্তা করলেন যে, আমি যদি এমন করি, তাহলে আমার অনুসরণ ও অনুকরণ 
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করতে গিয়ে সকল সাথীরাই এ সৌভাগ্যে অংশ গ্রহণ করতে চাইবে । এর ফলে বনী আব্দুল 
মুত্তালিব তাদের দীর্ঘকালের এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে । এজন্য তিনি নিজের বংশের 
লোকদের মন রক্ষা করার জন্য এবং তাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য অন্তরের আকাঙ্কা 
তো প্রকাশ করলেন, কিন্তু সাথে সাথে এ পরিণামদর্শিতার কথাটিও বলে দিলেন, যার কারণে 
তিনি নিজের এ আন্তরিক বাসনা বিসর্জন দিয়েছিলেন । 
শুরুতে যেমন বলে আসা হয়েছে যে, হযরত জাবের (রাযিঃ)-এর এ হাদীসটি বিদায় 
হজ্জের বর্ণনায় সবচেয়ে দীর্ঘ ও সবিস্তার বর্ণনা সমৃদ্ধ হাদীস। কিন্তু এতদসত্বেও অনেক ঘটনার 
উল্লেখ এতে বাদ পড়ে গিয়েছে। এমনকি মাথা মুড়ানো এবং দশ তারিখের খুত্বার উল্লেখও 
এতে আসেনি, যা অন্যান্য হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে 
হযরত জাবের (রাযিঃ)-এর এ হাদীসের কোন কোন রাবী এ হাদীসেই এ অতিরিক্ত 
বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ ঘোষণাও 
করেছিলেন ঃ 
(555 ৩৪১০ Gk ০4১989181০০ ০০৯১৩ ০৯০ Uk ০০৩ ৫১ ০০৭ 
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অর্থাৎ, আমি কুরবানী এখানে করেছি; কিন্তু মিনার সমস্ত এলাকাই কুরবানীস্থল। তাই 
তোমরা নিজ নিজ জায়গায় কুরবানী করতে পার। আমি আরাফায় এখানে (বড় বড় পাথরের 
প্রান্তরে) ওকৃফ করেছি; কিন্তু সমস্ত আরাফার ময়দানই ওকৃফস্থল। (তাই এর যে কোন 
অংশেই ওকুফ করা যায় ।) আমি মুযদালিফায় এখানে (মাশ“আরুল হারামের নিকটে) অবস্থান 
করেছি; কিন্তু সারা মুযদালিফাই ওকুফ তথা অবস্থানস্থল। (এর যে কোন অংশেই অবস্থান করা 
যায়।) 
১১১) * ০০৯৯58৮8455 Ll li পভ ৯৯৫০০৪০৪০৯০ (৮) 
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১৬৫। হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
হজ্জে আপন বিবিদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছিলেন । _ মুসলিম 
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১৬৬ । হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন তার কুরবানীর উটসমূহ দেখাশুনা করি এবং 
এগুলোর গোশ্ত, চামড়া ইত্যাদি গরীবদের মধ্যে সদাকা করে দেই । আর কসাইকে যেন 
(পারিশ্রমিক হিসাবে) এখান থেকে কিছু না দেই ৷ তিনি বলেছিলেন যে, আমরা তাদের 
পারিশ্রমিক নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দিব । --বুখারী, মুসলিম 
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১৬৭। হযরত আনাস (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
€১০ই যিলহজ্জ সকালে মুযদালিফা থেকে) মিনায় আসলেন। এখানে এসে তিনি প্রথমে 
জামরাতুল আকাবায় কংকর মারলেন । তারপর নিজের তাবুতে আসলেন এবং কুরবানীর 
পশুগুলো যবাহ্‌ করলেন । তারপর তিনি নাপিতকে ডাকলেন এবং প্রথমে মাথার ডান দিক তার 
সামনে ধরে দিলেন। নাপিত এ দিকের চুল মুড়িয়ে নিল। তিনি আবূ তালহা আনসারীকে 
চুলগুলো দিলেন। তারপর মাথার বাম দিক নাপিতের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এখন 
এগুলো মুড়িয়ে নাও। সে এ দিকটাও মুড়িয়ে নিলে তিনি আবূ তালহাকে এ চুলগুলো দিয়ে 
বললেন, এগুলো লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দাও । -_ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ হযরত জাবের (রাযিঃ)-এর উপরের দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর মাথা মুড়ানোর এ ঘটনাটি আলোচনা থেকে ছুটে গিয়েছে । অথচ এটা হজ্জের 
ধারাবাহিক কার্যসমূহের মধ্যে দশই যিলহজ্জের একটি বিশেষ আমল ও এবাদত ৷ এ হাদীস 
থেকে এ কথাও জানা গেল যে, মাথা মুড়ানোর সঠিক পদ্ধতি এটাই যে, প্রথমে ডান দিকের 
চুল পরিষ্কার করিয়ে নেওয়া হবে, তারপর বাম দিকের । 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রে নিজের কেশ মুবারক আবু তালহা 
আনসারী (রাযিঃ)-কে দিয়েছিলেন আবূ তালহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
বিশেষ প্রিয়পাত্র ও তার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । উহুদের যুদ্ধে হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি শত্রুদের 
নিক্ষেপিত তীর নিজের শরীর পেতে গ্রহণ করতেন। এতে তার দেহে চালুনির মত অসংখ্য 
ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেবা ও আরামের 
প্রতি এবং তীর কাছে আগত মেহমান-সুসাফিরদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন । মোটকথা, এ . 
ধরনের সেবাকার্ষে তার ও তার স্ত্রী উম্মে সুলাইম (হযরত আনাসের মা)-এর একটা বিশেষ 
অবস্থান ছিল। সম্ভবত এসব বিশেষ খেদমত ও সেবার কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিজের মাথার কেশ মুবারক তাকে দিয়েছিলেন এবং অন্যদের মাঝেও তার মাধ্যমে 
বিতরণ করেছিলেন । এ হাদীসটি আল্লাহওয়ালা ও পুণ্যবানদের তাবাররুক গ্রহণ করার 
বৈধতারও স্পষ্ট ভিত্তি ও দলীল। 

অনেক স্থানে যে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর “কেশ মুবারক” রয়েছে 
বলে বলা হয়, এগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোর বেলায় নির্ভরযোগ্য এতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণ 
রয়েছে, প্রবল ধারণা এটাই যে, এগুলো বিদায় হজ্জের সময় বিতরণকৃত এসব চুলেরই অং. 
হবে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আবূ তালহা লোকদেরকে একটি একটি 
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অথবা দু'টি দু'টি করে চুল বিলিয়েছিলেন। এভাবে এ চুলগুলো হাজার হাজার সাহাবায়ে 
কেরামের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল। আর. এ কথাও স্পষ্ট যে, তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই 
এবং তাদের মৃত্যুর পর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই পবিত্র তাবাররুকের হেফাযত করে 
থাকবে । এজন্য এগুলোর মধ্য থেকে অনেকগুলোই যদি এ পর্যন্তও কোথাও কোথাও 
সংরক্ষিত থেকে থাকে, তাহলে এটা কোন বিদ্ময়কর ব্যাপার নয়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য 
এতিহাসিক প্রমাণ ও সনদ ছাড়া কোন চুলকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
“কেশ মুবারক” সাব্যস্ত করা খুবই মারাত্মক কথা ও বিরাট গুনাহ । আর সর্বাবস্থায় অর্থাৎ, 
আসল হোক অথবা কৃত্রিম- এটাকে এবং এর প্রদর্শনীকে ব্যবসার মাধ্যম বানিয়ে 
নেওয়া__ যেমন, অনেক স্থানে হয়ে থাকে__ জঘন্য অপরাধ । 
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১৬৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি অনুগ্রহ কর তাদের প্রতি, যারা মাথা 
মুন্ডন করে নিয়েছে। উপস্থিত সাহাবীগণ আরয করলেন, যারা চুল ছেটে নিয়েছে তাদের জন্যও 
দো'আ করুন। তিনি দ্বিতীয়বার বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি অনুগ্রহ কর তাদের প্রতি, যারা 
মাথা মুন্ডন করে নিয়েছে। তারা আবার আরঘ করল, যারা চুল ছেঁটে নিয়েছে তাদের জন্যও এ 
দো'আ করুন । তৃতীয়বার তিনি বললেন ঃ তাদের প্রতিও যারা চুল ছেঁটে নিয়েছে। বুখারী, 
মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ অভ্যাস অথবা প্রয়োজন হিসাবে মাথা মুন্ডন করা অথবা ছেঁটে নেওয়া কোন 
এবাদত নয়; কিন্তু হজ্জ ও উমরার মধ্যে যে মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছেটে নেওয়া হয়, এর 
মাধ্যমে বান্দার পক্ষ থেকে তার গোলামী ও দীনতা-হীনতার প্রকাশ ঘটে; এজন্য এটা বিশেষ 
এবাদত, আর এ নিয়তেই মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছাটা চাই। আর যেহেতু গোলামীর ও বিনয়ের 
প্রকাশ মাথা মুন্ডনের দ্বারা বেশী প্রকাশ পায়, এজন্য এটাই উত্তম । এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের দো“আর মধ্যে এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । 
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১৬৯ । হযরত আবু বাকরা সাকাফী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) ১০ই যিলহজ্জ আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন । এতে তিনি 
বললেন $ বছর ঘুরেফিরে তার এ অবস্থায় ফিরে এসেছে, যে অবস্থায় আসমান-যমীন সৃষ্টি 
করার সময় ছিল। বছর বার মাসেই হয়, এগুলোর মধ্যে চারটি মাস বিশেষভাবে সম্মানিত 
তিনটি মাস একাধারে $ যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম । আর চতুর্থটি হচ্ছে এ রজব মাস, যা জ 
“মাদাল উখরা ও শা'বানের মাঝে থাকে এবং মুযার গোত্রের লোকেরা যার অধিক সম্মান করে 
থাকে। 

তারপর তিনি বললেন ঃ বল তো, এটা কোন্‌ মাস? আমরা নিবেদন করলাম, আল্লাহ্‌ ও 
তার রাসূলই ভাল জানেন। এ সময় তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা মনে 
করলাম যে, তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম দিয়ে দেবেন। এবার তিনি বললেন, এটা কি 
যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা আরয করলাম, নিঃসন্দেহে এটা যিলহজ্জ মাস। তারপর বললেন, 
তোমরা বল তো এটা কোন্‌ শহর £ আমরা আরয করলাম, আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলই ভাল জ 
[নেন । তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা মনে করলাম যে, তিনি এর অন্য কোন 
নাম দিয়ে দেবেন। তিনি তখন বললেন, এটা কি বালদাহ মক্কা শহর) নয় ? আমরা আরয 
করলাম, হ্যা, তাই। তারপর বললেন £ বল তো, এটা কোন্‌ দিন ? আমরা উত্তর দিলাম, আল্লাহ্‌ 
ও তার রাসূলই ভাল জানেন । এসময় তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা 
করলাম যে, তিনি এর অন্য কোন নাম দিয়ে দেবেন। তিনি তখন বললেন ঃ এটা কি কুরবানীর 
দিন নয়? আমরা আরয করলাম, হ্যা, আজ কুরবানীর দিন। তারপর তিনি বললেন £ তোমাদের 
জীবন, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্ত্রম তোমাদের উপর হারাম, (অর্থাৎ, তোমাদের কারও 
জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে অথবা কারও সম্পদ ও সন্ত্রমের 
উপর হস্তক্ষেপ করবে । এগুলো তোমাদের উপর সবসময়ের জন্যই হারাম ।) যেমন আজকের 
এ দিনে, এ পবিত্র শহরে ও এ পবিত্র মাসে কাউকে হত্যা করা ও তার সম্পদ ও সন্ত্রমহানি করা 
তোমরা হারাম মনে করে থাক। তারপর তিনি বললেন £ তোমরা শীঘ্রই তোমাদের 
প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে এবং তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা 
করবেন। সাবধান! তোমরা আমার পর বিপথগামী হয়ে গিয়ে একে অন্যের জীবননাশ করতে 
যেয়ো না। (তারপর বললেন ঃ) আমি কি আল্লাহ্‌র পয়গাম তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি? 
উপস্থিত সবাই বললেন, হ্যা, আপনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। তারপর 
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তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌! তুমি সাক্ষী থাক । (তারপর উপস্থিত লোকদেরকে বললেন ঃ) যারা 
এখানে উপস্থিত তারা যেন অনুপস্থিত লোকদেরকে আমার কথা পৌঁছে দেয় । কেননা, অনেক 
এমন ব্যক্তি রয়েছে, যাকে পরে পৌঁছানো হয়, সে আসল শ্রোতা থেকেও অধিক উপলব্ধিকারী 
ও সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে (এবং সে এলমের আমানতের হক বেশী আদায় করে ।) 
_ বুখারী, মুসলিম 

'ব্যাখ্যা £ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ ভাষণের শুরু অংশে যমানা ও 
বছরের ঘুরেফিরে তার প্রাথমিক ও আসল অবস্থানে ফিরে আসার যে কথা বলা হয়েছে, এর 
অর্থ ও মর্ম বুঝার জন্য একথাটি জেনে নেওয়া যরূরী যে, জাহিলিয়্যাত যুগে আরববাসীদের 
একটি ভ্রান্ত নীতি এও ছিল যে, তারা নিজেদের বিশেষ স্বার্থে কখনো কখনো বছর তের মাসের 
বানিয়ে নিত এবং এর জন্য একটি মাসকে দু'বার গণনা করত । এর অনিবার্য ফল এই ছিল যে, 
মাসের হিসাব-নিকাশ সম্পূর্ণ ভুল ও বাস্তবতার বিপরীত হয়ে গিয়েছিল । এ জন্য হজ্জ-_যা 
তাদের হিসাবে যিলহজ্জে অনুষ্ঠিত হত, আসলে যিলহজ্জ মাসে হত না । কিন্তু জাহিলিয়্যাতের 
দীর্ঘ কাল পরিক্রমার পর এমন হয়ে গেল যে, এসব আরববাসীদের হিসাবে উদাহরণত যা 
মুহাররম মাস ছিল, সেটাই প্রকৃত আসমানী হিসাবেও মুহাররম মাস ছিল। এভাবে তাদের 
হিসাব অনুযায়ী যা যিলহজ্জ মাস ছিল, সেটাই প্রকৃত আসমানী হিসাব অনুযায়ী যিলহজ্জ মাস 
ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খুত্বার শুরুতে একথাটিই বলেছেন এবং 
তিনি এভাবে বাতলে দিলেন যে, এই যে যিলহজ্জ মাস, যাতে এ হজ্জ আদায় হচ্ছে, এটা প্রকৃত 
আসমানী হিসাবেও যিলহজ্জ মাস, আর বছর বার মাসেই হয় এবং আগামীতে এ প্রকৃত ও 
আসল নিয়মই চলবে । 


খুতবার শেষে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতকে বিশেষ ওসিয়ত ও 
দিকনির্দেশনা এই দিয়েছেন যে, তোমরা আমার পরে পরস্পর মারামারি-কাটাকাটি ও গৃহযুদ্ধে 
লিপ্ত হয়ে যেয়ো না। যদি এমনটি হয়, তাহলে এটা হবে চরম গোমরাহীর কথা । এ ভাষণেরই 
কোন কোন বর্ণনায় 15:5 এর স্থলে 1, €শব্দ এসেছে-_ যার অর্থ এই হবে যে, পরস্পর 
মারামারি ও গৃহযুদ্ধ ইসলামের উদ্দেশ্য ও এর প্রাণবস্তুর বিপরীত কাফেরসূলভ একটি রীতি । 
যদি উম্মত এতে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে মনে করতে হবে যে, ত তারা ইসলামী নীতির তুলে 
কাফেরসূলভ কর্মনীতি অবলম্বন করে নিয়েছে। 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ সতর্কবাণী অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে 
শুনিয়েছিলেন । খুব সম্ভব এর কারণ এই ছিল যে, তিনি কোন না কোন পর্যায়ে একথা জানতে 
পেরেছিলেন যে, শয়তান এ উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত করতে এবং 
I ERR RN EE জার 

হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ কার্যসমূহ 
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এসে গিয়েছে। এখন পৃথক পৃথকভাবে এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও রুকনসমূহের ব্যাপারে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশাবলী ও তার কর্মপদ্ধতি জানার জন্য নিম্নের 
হাদীসগুলো পাঠ করে নিন। 
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মক্কায় প্রবেশ ও প্রথম তাওয়াফ 
মক্কা শরীফকে আল্লাহ্‌ তা'আলা কাবা শরীফ সেখানে অবস্থিত হওয়ার কারণে যে বিশেষ মর্যাদা 
দান করেছেন এবং এটাকে আল্লাহ্‌র নিরাপদ শহর ও হজ্জের কেন্দ্র বানিয়েছেন, এর অনিবার্য 
দাবী হচ্ছে যে, এখানে প্রবেশ করতে গেলে সতর্কতা ও সম্মানের সাথে প্রবেশ করতে হবে । 
তারপর কাবা শরীফের দাবী হচ্ছে যে, সর্বপ্রথম এর তাওয়াফ করতে হবে । তারপর এ কাবার 
এক কোণে স্থাপিত যে একটি পাথর (হাজরে আসওয়াদ) রয়েছে, এর দাবী হচ্ছে যে, 
তাওয়াফের সূচনা এটাকে আদব ও সম্মানের সাথে স্পর্শ করতে হবে । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি এটাই ছিল এবং সাহাবায়ে কেরাম তার কাছ থেকে এটাই 
শিখেছিলেন। 


05555555577 55755579055? 
301 0189১0--5০-৯ 79০৩০৮৪৯৮০০ BL LLG EEG পন 
(Hs SEI 49 * 003 0804 0 Ll এ 
১৭০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাধিঃ)-এর খাদেম নাফে’ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ্‌ 
ইবনে ওমর যখনই মক্কায় আসতেন, তখন এখানে প্রবেশ করার পূর্বে তিনি “যি-তুওয়া' নামক 
স্থানে রাত্রি যাপন করতেন । (এটা মক্কার নিকটবর্তী একটি জনপদ ছিল ।) এখানে তিনি সকাল 
হলে গোসল করতেন ও নামায পড়তেন । তারপর দিনের বেলা মক্ধায় প্রবেশ করতেন । আর 
তিনি যখন মক্কা থেকে ফেরত যেতেন, তখনও ঘি-তুওয়ায় রাত্রি যাপন করে সকাল বেলা ফিরে 


যেতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই 
করতেন । __বুখারী, মুসলিম 
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১৭১। হযরত জাবের (রাষিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
মক্কায় আসলেন, তখন সর্বপ্রথম হাজরে আসওয়াদের কাছে আসলেন এবং এটাকে এসতেলাম 
করলেন । তারপর তিনি ডান দিক থেকে তাওয়াফ করলেন, যার মধ্যে প্রথম তিন চন্ধরে তিনি 
রমল করলেন এবং বাকী চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে চললেন । ___মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ প্রত্যেক তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদের “এসতেলাম' দ্বারা শুরু হয়। 
এসতেলামের অর্থ হচ্ছে হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাওয়া অথবা এর উপর হাত রেখে অথবা 
হাত এ দিকে করে এ হাতকেই চুমু দেওয়া । এ এসতেলাম করেই তাওয়াফ শুরু করা হয় 
এবং প্রতিটি তাওয়াফে খানায়ে কাবাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়। 

“রমল” এক বিশেষ ভঙ্গির চলনকে বলে, যার মধ্যে শক্তি ও বীরত্বের প্রকাশ ঘটে । বিভিন্ন 
রেওয়ায়াতে এসেছে যে, ৭ম হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট জামাআত নিয়ে উমরার জন্য মক্কা শরীফ আসলেন, তখন 
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সেখানকার অধিবাসীরা পরস্পর বলাবলি করল যে, ইয়াসরিব অর্থাৎ মদীনার খারাপ আবহাওয়া, 
জ্বর ইত্যাদি রোগ-বালাই এ লোকদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর কানে যখন একথা পৌঁছল তখন তিনি তাদেরকে হুকুম দিলেন যে, তাওয়াফের 
প্রথম তিন চক্রে রমল অর্থাৎ, বীরদর্পে চলবে এবং এভাবে শক্তি ও শৌর্য-বীর্যের মহড়া প্রদর্শন 
করবে । সুতরাং এর উপরই আমল করা হল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে এ সময়ের এ 
ভঙ্গিমাটি এমন পছন্দ হল যে, এটাকে একটি পৃথক সুন্নত সাব্যস্ত করে দেওয়া হল। বর্তমানে 
এ পদ্ধতি.ও নিয়মই চালু রয়েছে, হজ্জ অথবা উমরা পালনকারী প্রথম যে তাওয়াফটি করে এবং 
যার পর তাকে সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ীও করতে হয়, এর প্রথম তিন চন্ধরে রমল করা হয় 
এবং বাকী চন্ধরগুলোতে স্বাভাবিক গতিতে চলা হয়। 
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১৭২! হযরত আবু হুরায়রা (রাঘিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মদীনা থেকে মন্কায় আসলেন । এখানে এসে তিনি প্রথমে হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌছে 
এর এসতেলাম করলেন। তারপর বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করলেন। তারপর সাফার কাছে এসে 
এর এতটুকু উপরে উঠলেন, যেখান থেকে বায়তুল্লাহ্‌ দেখা যায়। তারপর তিনি যতক্ষণ 
চাইলেন, দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র যিকির ও দো'আ করতে থাকলেন । __আবু দাউদ 
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১৭৩ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাখিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপর সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করলেন । তিনি 
একটি মাথাবাকা ছড়ি দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে এসতেলাম করতেন । বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ঃ উপরে মুসলিম শরীফের বরাতে হযরত জাবের থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করা 
হয়েছে, এতে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাওয়াফের ব্যাপারে স্পষ্ট বলা 
হয়েছে 8৪ ০) ১০১ 4050 ০০ ০১-5 (অর্থাৎ, তিনি হাজরে আসওয়াদকে এসতেলাম 
করার পর ডান দিকে হেঁটে গেলেন এবং তাওয়াফ শুরু করলেন। এর প্রথম তিন চক্করে রমল 
করলেন, আর বাকী চার চন্ধরে স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করলেন ।) এর দ্বারা বুঝা যায় যে, 
তিনি তাওয়াফ পায়ে হেঁটে করেছিলেন। আর হযরত আবু হুরায়রার এ হাদীসে উটের উপর 
সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আসলে এ দু'টি বর্ণনায় কোন 
বিরোধ নেই । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে মক্কায় পৌছার পর প্রথম 
তাওয়াফটি পায়ে হেটে করেছিলেন-___ হযরত জাবের (রাযিঃ)-এরই উল্লেখ করেছেন। তারপর 
দশই যিলহজ্জ মিনা থেকে মন্কায় এসে যে তাওয়াফটি করেছিলেন, সেটা উটের উপর সওয়ার 
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মা'আরিফুল হাদীস ১২৯ 
হয়ে করেছিলেন-__ যাতে প্রশ্নুকারীরা তার কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারে এবং মাসআলা জেনে 
নিতে পারে । তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটটি যেন সে সময় তার জন্য 
মিশ্বর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল । আর সম্ভবত তিনি নিজের এ আমল দ্বারা একথাও প্রকাশ করতে 
চেয়েছিলেন যে, বিশেষ অবস্থায় সওয়ারীর উপরও তাওয়াফ করা যায়। 
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১৭৪ । হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম যে, আমি অসুস্থ । (তাই আমি তাওয়াফ কিভাবে 
করব ?) তিনি বললেন, তুমি সওয়ার হয়ে লোকদের পেছনে পেছনে তাওয়াফ করে নাও । আমি 
এভাবেই তাওয়াফ করে নিলাম । আর এ সময় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বায়তুল্লাহর পাশে নামায পড়ছিলেন, আর এতে তিনি সূরা তুর তেলাওয়াত করছিলেন । 
_ বুখারী, মুসলিম 
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১৭৫ । হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনা থেকে বের হলাম । এ সময় আমাদের মুখে হজ্জ 
ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনাই ছিল না। এভাবে আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম, (যা 
মক্কা থেকে কেবল এক মন্যিল দূরে অবস্থিত।) তখন আমার হায়েয শুরু হয়ে গেল। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাবুতে) এসে দেখলেন যে, আমি বসে বসে 
কাদছি। তিনি বললেন ঃ মনে হয়, তোমার মাসিক শুরু হয়ে গিয়েছে । আমি উত্তর দিলাম, হ্যা, 
ব্যাপার এটাই । তিনি বললেন £ এটা তো এমন জিনিস, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা আদম কন্যাদের জ 
ন্য লিখে দিয়েছেন। তাই তুমি সব কাজ করে যাও, যা হাজীরা করে থাকে । তবে বায়তুল্লাহ্‌র 
তাওয়াফ এ পর্যন্ত করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তুমি এ থেকে পাক-পবিভ্র হয়ে যাও। 
_ বুখারী, মুসলিম 
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১৭৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বায়তুল্লাহ্র চতুষ্পার্থ্ে তাওয়াফ করা নামাযের মতই একটি 
এবাদত | তবে পার্থক্য এই যে, তোমরা এতে কথা বলতে পার । অতএব, যে কেউ তাওয়াফ 
অবস্থায় কথা বলে, সে যেন পুণ্য ও কল্যাণের কথাই বলে । (অহেতুক ও নাজায়েয কথাবার্তা 
দিয়ে সে যেন তাওয়াফকে কলুষিত না করে ।) -__তিরমিযী, নাসায়ী, দারেমী 
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১৭৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীকে 
স্পর্শ করা গুনাহ্মাফীর কারণ হয় । আমি তাকে একথাও বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সাতবার 
বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করবে এবং যত্রসহকারে এর তাওয়াফ করবে (অর্থাৎ, সুন্নত ও আদবের 
প্রতি লক্ষ্য রাখবে) তার এ কাজটি একটি গোলাম আযাদ করার সমান হবে । আর আমি তাকে 
একথাও বলতে শুনেছি যে, তাওয়াফের সময় যখন কোন বান্দা এক পা মাটিতে রাখে আর এক 
পা উপরে উঠায়, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার প্রতি কদমে একটি গুনাহ মাফ করে দেন এবং 
একটি নেকী নির্ধারণ করে দেন। ___তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসের শব্দমালা 15:.1-5:1| 1১4,১০১, এর তরজমা আমরা লিখেছি “যে ব্যক্তি 
সাতবার তাওয়াফ করেছে’ হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ এখানে তিনটি অর্থের সম্ভাবনার কথা 
লিখেছেন ঃ (১) তাওয়াফের সাতটি চক্কর, (আর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি 
তাওয়াফে বায়তুল্লাহ্‌কে সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয় ।) (২) সাতটি তাওয়াফ, যার মধ্যে ৪৯টি 
চক্কর হয়। (৩) একাধারে সাত দিন তাওয়াফ করা ৷ তবে প্রথম অর্থটিই প্রাধান্য পাওয়ার 
যোগ্য ৷ ১০141 
হাজরে আসওয়াদ 
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১৭৮ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন ৪ আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌ তা'আলা কেয়ামতের 
দিন এটাকে এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, এর দু'টি চোখ থাকবে _ যার দ্বারা সে দেখবে এবং 
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জিহবাও থাকবে-_ যার দ্বারা সে কথা বলবে । যারা এটা স্পর্শ করেছিল তাদের বেলায় সে 
সত্যসাক্ষ্য দিবে । __তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী 

ব্যাখ্যা $ হাজরে আসওয়াদ দেখতে পাথরের একটি টুকরা; কিন্তু এর মধ্যে একটি আত্মিক 
শক্তি রয়েছে । তাই সে প্রত্যেক এ বান্দাকে চিনতে পারে, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে এর 
সম্পর্কের কারণে আদব ও মহব্বতের সাথে সরাসরি, হাত ইশারায় অথবা কোন কিছুর মাধ্যমে 
এটাকে চুমু দেয় কিংবা হাতে স্পর্শ করে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা“আলা এটাকে দৃষ্টিশক্তি 
ও বাকশক্তি দিয়ে উঠাবেন, আর সে এ বান্দাদের বেলায় সাক্ষ্য দিবে, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশমত 
এশৃক ও ভক্তির শান নিয়ে এটাকে স্পর্শ করত ও চুমু খেত। 





চি ০১৯৯৩০০4১৮৩ ৯১৯] ৪ ৮০ ০8০0৩ ২০৯০১৯০৯০১০ (১) 
(4০০৩ Gl oly) » 45548 ls dle dt La এ 0১০33০০0256 ৮০৪ 
১৭৯ । আবেস ইবনে রবীআ তাবেয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওমর (রাযিঃ)কে 

দেখেছি যে, তিনি হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিতেন এবং বলতেন, আমি ভাল করেই জানি যে, 

তুমি একটি পাথর, তুমি কারও কোন উপকারও করতে পার না এবং কোন ক্ষতিও করতে পার 
না । আমি যদি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমু খেতে না দেখতাম, 
তাহলে আমি তোমাকে চুমু খেতাম না । বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ হযরত ওমর (রাযিঃ) এ কথাটি এমন ঘোষণা দিয়ে ও সবার সামনে এজন্য 
বললেন, যাতে কোন দীক্ষাবঞ্চিত নতুন মুসলমান হযরত ওমর ও অন্যান্য মুসলমানদেরকে 
হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিতে দেখে এটা মনে না করে বসে যে, এ পাথরে কোন খোদায়ী গুণ 
অথবা ভাল-মন্দের কোন শক্তি আছে এবং এ জন্যই এটাকে চুমু দেওয়া হয়। 

হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর একথা দ্বারা একটি মৌলিক বিষয় এই জানা গেল যে, কোন জি 

নিসের যে তাষীম ও সম্মান এ দৃষ্টিভঙ্গিতে করা হয় যে, এটা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের হুকুম, এ 

তাষীম ও সম্মান যথার্থ । কিন্তু কোন মাখলুককে যদি লাভ-ক্ষতি এবং উপকার-অপকারের 

মালিক মনে করে এর সম্মান করা হয়, তাহলে এটা শির্কের একটি শাখা হবে এবং ইসলামে 
এর কোন সুযোগ ও অবকাশ নেই । 

তাওয়াফে যিকির ও দো“আ 
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১৮০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাওয়াফের অবস্থায়) রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে 
আসওয়াদের মাঝে এ দো“আ পড়তে শুনেছি 8 _)৫। 155 05) 205 2৬ ELS Ct a CGE 
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১৮১ । হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ রুকনে ইয়ামানীর উপর সত্তরজন ফেরেশতা নিয়োজিত রাখা হয়েছে। কোন ব্যক্তি 
যখন এ দো'আ করে 8 54 ০৪০২০ Li ০৪ EE A Ct a CAL Sd এন Lil 
-১৫151 ৬১১ তখন তারা আমীন বলে । -_ইবনে মাজাহ 
ওকৃফে আরাফার গুরুত্ব ও ফযীলত 

হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন হচ্ছে ৯ই যিলহজ্জ আরাফার ময়দানে ওকৃফ ও অবস্থান 
করা । এটা যদি এক মুহূর্তের জন্যও লাভ হয়ে যায়, তাহলে হজ্জ নসীব হয়ে যায় । আর যদি 
কোন কারণে কোন হাজী এ দিন ও এর পরের রাতের কোন অংশেই আরাফায় পৌঁছতে না 
পারে, তাহলে তার হজ্জ ফওত হয়ে যায় অর্থাৎ, এ বছর তার হজ্জই ছুটে গেল। হজ্জের 
অন্যান্য রুকন ও কর্মকান্ড যথা তাওয়াফ, সায়ী, রমী ইত্যাদি যদি ছুটে যায়, তাহলে এগুলোর 
কোন না কোন কাফ্ফারা ও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা থাকে । কিন্তু ওকুফে আরাফা ছুটে গেলে এর 
কোন কাফ্ফারা ও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নেই। 


১1057 SE LLANE ke (a 

9 পি +4 এ 1 APL ER Sr তিল ০প% on 7052 Ber সা 2 Lee পা 
র্‌ ০০ ০0 টিপ ৩6 তত ভি তত জিত পচ পি তু পতিত 

৯৮০৩১১51419 31215 4৬৪৮এ।১/3০) * 4258১৪১৯০১৩ 4৪০৫৭ ১১১৯৬ 


(lls 


১৮২। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়ামুর দুআলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ৪ হজ্জ হচ্ছে ওকৃফে আরাফার 
নাম। (অর্থাৎ, এটা এমন রুকন, যার উপর হজ্জ নির্ভর করে ।) যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতেও 
সুবহে সাদেকের পূর্বে আরাফায় পৌঁছে গেল, সে হজ্জ পেয়ে গেল। (কুরবানীর দিন অর্থাৎ, 
১০ই যিলহজ্জের পর) মিনায় অবস্থানের দিন হচ্ছে তিনটি । (অর্থাৎ, ১১, ১২, ও ১৩ই 
যিলহজ্জ___ যে দিনগুলোতে রমী করা হয়।) কেউ যদি দু'দিনে (অর্থাৎ, ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ 
রমী করে) তাড়াতাড়ি মিনা থেকে চলে যায়, তাহলে এতে কোন গুনাহ নেই, আর কেউ যদি 
অতিরিক্ত একদিন থেকে (১৩ তারিখে রমী করে) সেখানে থেকে যায়; তাহলে এতেও কোন 
গুনাহ নেই। __তিরমিবী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্‌, দারেমী 

ব্যাখ্যা £ যেহেতু ওকৃফে আরাফার উপর হজ্জ নির্ভর করে, তাই এর মধ্যে এতটুকু সুযোগ 
রাখা হয়েছে যে, কেউ যদি ৯ই যিলহঙ্জ দিনের বেলা আরাফায় পৌঁছতে না পারে, (যা হচ্ছে 
ওকৃফের আসল সময়,) সে যদি পরবর্তী রাতের কোন অংশেও সেখানে পৌঁছে যায়, তাহলে 
তার ওকৃফ আদায় হয়ে যাবে এবং সে হজ্জ থেকে বঞ্চিত গণ্য হবে না। 
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আরাফার দিনের পরের দিনটি অর্থাৎ, ১০ই যিলহজ্জ হচ্ছে কুরবানীর দিন। এ দিন একটি 
জামরায় রমী, কুরবানী ও মাথা মুড়ানোর পর এহ্রামের বাধ্যবাধকতা শেষ হয়ে যায় এবং এ 
দিনেই মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করতে হয় । তারপর মিনায় বেশীর চেয়ে বেশী তিন দিন 
আর কমপক্ষে দু'দিন অবস্থান করে তিনটি জামরাতেই পাথর নিক্ষেপ করা হজ্জের আহ্‌্কামের 
অন্তৰ্ভুক্ত । তাই কোন ব্যক্তি যদি ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ জামরায় পাথর নিক্ষেপ করে মিনা থেকে 
চলে যায়, তাহলে তার উপর কোন গুনাহ বর্তাবে না। আর কেউ যদি ১৩ তারিখও অবস্থান 
করে এবং পাথর নিক্ষেপ করে নেয়, তাহলে এটাও জায়েয । 
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(Me ১15০) 
১৮৩ ৷ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ এমন কোন দিন নেই, যে দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা আরাফার দিনের চেয়েও অধিক 
সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ফায়সালা করে থাকেন। (অর্থাৎ, বছরের ৩৬০ 
দিনের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক আকারে মাগফেরাত ও জাহান্নাম মুক্তির ফায়সালা আরাফার 
দিনেই হয়ে থাকে ।) এ দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার ক্ষমা ও দয়াগুণ নিয়ে (আরাফাতে সমবেত 
বান্দাদের) খুবই কাছে আসেন । তারপর তাদের উপর গর্ব করে ফেরেশৃতাদেরকে বলেন, এরা 
কী প্রত্যাশা করে! __মুসলিম 
91505144540 Le dT SK nd se nite (AS) 
sx Yl (১২১5৫৩০৭০51 ১১৪১ 9১০1 29471 ci 2 (2১০ | 
(১...১০ ০১1৩) + plat ০১০1 oe dt 05s To ১১৪৬ 
১৮৪ । তাল্হা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে কারীয তাবেয়ী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ শয়তানকে কোন দিনই এত বেশী অপমানিত, এত বেশী 
ধিকৃত, এত বেশী হীন ও এত বেশী আক্রোশে আক্রান্ত দেখা যায় নাই, যতটুকু আরাফা দিবসে 
দেখা যায়। আর এটা কেবল এ জন্য যে, সে এ দিন আল্লাহ্‌র রহমত (যো মুষল ধারায়) বর্ষিত 
হতে এবং বড় বড় গুনাহ্‌ও আল্লাহ্‌ কর্তৃক ক্ষমা হতে দেখতে পায়। (আর অভিশপ্ত শয়তানের 
জন্য এটা বড়ই অসহনীয় ৷) - মুয়াত্তা মালেক ৫ মুরসাল 
ব্যাখ্যা ঃ আরাফাতের বরকতময় ময়দানে যিলহজ্জের নয় তারিখে- যা রহমত ও বরকত 
নাযিলের বিশেষ দিন- যখন হাজার হাজার অথবা লাখ লাখ বান্দা ফকীরের বেশ ধারণ করে 
সমবেত হয় এবং আল্লাহ্র দরবারে নিজের ও অন্যদের মাগফেরাতের জন্য দো'আ ও 
রোনাযারী করে, তখন আরহামুর রাহিমীনের রহমতের অতল দরিয়ায় ঢেউ জাগে । তারপর 
তিনি নিজ অনুগহের শান অনুযায়ী গুনাহগার বান্দাদের মাগফেরাত ও জাহান্নাম থেকে তাদের 
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মুক্তির ফায়সালা করে দেন। এর ফলে শয়তান জ্বলে পুড়ে মরতে থাকে এবং নিজের মাথা 
ঠুকতে থাকে । 
শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ 

মিনায় বেশ দূরত্বে দূরত্বে তিনটি স্থানে, তিনটি স্তম্ভ বানিয়ে রাখা হয়েছে। এ স্তন্ুগুলোকেই 
“জামরা' বলা হয়। এসব জামরায় শয়তানকে কংকর মারাও হজ্জের আমল ও আহ্কামের 
অন্তর্ভুক্ত । ১০ই যিলহজ্জ কেবল একটি জামরায় সাতটি কংকর মারা হয়, আর ১১, ১২ ও ১৩ই 
যিলহজ্জ তিনটি জামরাতেই কংকর মারা হয় । একথা স্পষ্ট যে, কংকর মারা স্বয়ং কোন নেক 
আমল নয়; কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশযুক্ত হলে প্রতিটি কাজেই এবাদতের শান পয়দা হয়ে যায়। 
আর বন্দেগী ও দাসত্ব এটাই যে, কোন আপত্তি ও কারণ তালাশ করা ছাড়াই আল্লাহ্‌র হুকুম 
পালন করে নেওয়া হবে। তাছাড়া আল্লাহ্‌র বান্দারা যখন আল্লাহ্‌র হুকুমে তার মাহাত্ম্য ও 
প্রতাপের ধ্যান করে “আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে শয়তানী ধ্যান-ধারণা ও নিজের কুপ্রবৃত্তি ও 
গুনাহকে কল্পনার জগতে টার্গেট বানিয়ে এসব জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে এবং এভাবে 
গোমরাহী ও পাপকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, তখন তাদের অন্তরে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় 
এবং তাদের ঈমানভরা বক্ষে যে আনন্দ ও প্রফুল্ুতা লাভ হয় এর স্বাদ কেবল তারাই জানে । 
যাহোক, আল্লাহ্‌র নির্দেশে এবং তার নাম উচ্চারণ করে জামরাগুলোতে কংকর নিক্ষেপ করাও 
দৃষ্টিবানদের চোখে একটি ঈমান উদ্দীপক আমল । 


Ll LAL (51003173422 40 ০ 01১2 4:০০ ১০ (১০) 
(১০11৩ sal ১1১১) * 401 5854০555304 এ 
১৮৫ । হযরত আয়েশা (ঘাযিঃ) থকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ জামরায় কংকর মারা ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা আল্লাহ্‌র যিকির প্রতিষ্ঠা 
করার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে । __তিরমিযী, দারেমী 
ত০০ 3০০ ৮ ০2. পল পতিত 9 প্রত ৩ ৬ ৯৬ চে ৬,407 ০116 ৩. প 5:০০ 
(১৮১ SII 513১) * ual 9155 এ) 
১৮৬ । হযরত জাবের (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন জামরায়ে আকাবায় কংকর মেরেছেন চাশ্তের সময়, আর পরের 
দিনগুলোতে তিনি কংকর মেরেছেন সূর্য হেলে যাওয়ার পর । __বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা £ এটাই সুন্নত যে, ১০ই যিলহজ্জ জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপের কাজ 
দুপুরের আগেই করে নেবে, আর পরবর্তী দিনগুলোতে সূর্য হেলে যাওয়ার পর। 
180১5557711251 8142181৮415 18 
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১৮৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি কংকর মারার জন্য 
জামরাতুল কুবরার কাছে পৌঁছলেন এবং বায়তুল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ, মক্কার দিককে) নিজের বাম 
দিকে রেখে এবং মিনার দিককে ডান দিকে রেখে এতে সাতটি কংকর মারলেন । প্রতিটি 
কংকর মারার সময় তিনি “আল্লাহু আকবার’ বলছিলেন । তারপর বললেন ঃ এভাবেই কংকর 
নিক্ষেপ করেছিলেন এ মহান ব্যক্তি, যার উপর সুরা বাকারা নাযিল হয়েছিল । (যার মধ্যে হজ্জের 
আহকাম ও বিধি-বিধানের বর্ণনা রয়েছে।) __ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাধিঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর কংকর মারার নিয়ম-পদ্ধতিটি বিস্তারিতভাবে মনে রেখেছিলেন । তিনি সে 
অনুযায়ী আমল করে লোকদেরকে দেখিয়ে দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-যার উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা হজ্জের আহকাম নাযিল করেছিলেন_ তিনি এভাবেই 
কংকর নিক্ষেপ করতেন। 


15০ UL Sl an el পতি প্রঠি। ৪০৪০৮৯৬(০৪ 
(esol) + ৯১১ ০৯৯ DEA Ul ০ 2 2618440০ LSE 
১৮৮ । হযরত জাবের (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরবানীর দিন তার বাহনে থেকে কংকর মারতে দেখেছি। তিনি এ. 
সময় বলছিলেন £ তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জের আহ্কাম শিখে নাও। কেননা, আমি 


জানি না, সম্ভবত আমার এ হজ্জের পর আমি আর কোন হজ্জ করতে পারব না। (আর তোমরাও 


আর শিখার সুযোগ পাবে না।) বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ ১০ই যিলহজ্জ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উটনীর উপর 
সওয়ার হয়ে মুযদালিফা থেকে মিনায় এসে পৌঁছুলেন। এ দিন তিনি সওয়ারীর উপর থেকেই 
জামরায়ে আকাবায় কংকর মারলেন- যাতে সবাই তাকে রমী করতে দেখে রমী ও কংকর 
মারার নিয়ম-পদ্ধতি শিখে নেয় এবং সহজে বিভিন্ন মাসআলা ও হজ্জের বিধি-বিধান জিজ্ঞাসা 
করে নিতে পারে । তবে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন পায়ে হেটে কংকর মেরেছেন । যাহোক, 
কংকর মারা সওয়ার অবস্থায়ও জায়েয, আর পায়ে হেটেও জায়েয । 

এ ইঙ্গিত বিদায় হজ্জে তিনি বার বার দিয়েছেন যে, ঈমানদাররা আমার নিকট থেকে যেন 
হজ্জ, দ্বীন ও শরীঅতের অন্যান্য আহ্কাম শিখে নেয় । সম্ভবত এখন এই দুনিয়ায় আমার 
অবস্থান আর বেশী দিনের হবে না। 
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১৮৯। সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রোযিঃ) সম্পর্কে বলেন 
যে, তিনি শয়তানকে কংকর মারার সময় প্রথমে জামরায়ে উলায় সাতটি কংকর মারতেন এবং 
প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলতেন । তারপর নিম্নভূমিতে অবতরণ করে 
কেবলামুখী হয়ে অনেক্ষণ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে দো'আ করতেন। এরপর জামরায়ে উস্তায় সাতটি 
কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলতেন । তারপর বাম 
দিকে নিম্নভূমিতে গিয়ে কেবলামুখী হয়ে দীড়াতেন এবং দীর্ঘক্ষণ হাত উঠিয়ে দো'আ করতেন। 
এরপর জামরায়ে আকাবায় গিয়ে বতনে ওয়াদী থেকে সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি 
কংকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলতেন; কিন্তু এখানে তিনি দাড়াতেন না। তারপর 
ফিরে যেতেন এবং বলতেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবেই 
কংকর মারতে দেখেছি। __ বুখারী 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ও 
দ্বিতীয় জামরায় কংকর মারার পর নিকটবর্তী স্থানে কেবলামুখী হয়ে দাড়িয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত 
দো'আ করতেন, আর শেষ জামরায় কংকর মারার পর এখানে না দাড়িয়ে এবং দো'আ না 
করেই ফিরে যেতেন। এটাই সুন্নত নিয়ম । আফসোস! আমাদের এ যুগে এ সুন্নতের উপর 
আমলকারী; বরং এ মাসআলাটি জানে এমন লোকের সংখ্যাও খুব কম। 
কুরবানী 

কুরবানীর ফযীলত ও এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাধারণ 
দিকনির্দেশনা “কিতাবুস্‌ সালাতে’ ঈদুল আযহার বর্ণনায় করা হয়েছে । আর বিদায় হজ্জে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিজ হাতে ৬৩টি উট কুরবানী করেছিলেন এবং 
তারই নির্দেশে হযরত আলী (রাযিঃ) ৩৭টি উট কুরবানী করেছিলেন, এর উল্লেখ বিদায় হজ্জের 
বর্ণনায় এসে গিয়েছে। এখানে কুরবানী সম্পর্কে কেবল দু'তিনটি হাদীস পাঠ করে নিন ঃ 
৯ dr ২০7৩817521 SIGS Lo dle bi oy dil ১১০১০ (১%.) 
SEL 044 th ০4145792805 Clit ও Sas EUG) 28 ০৯৪ 

(১9141 oo) * 25504354854: 85552 SL 

১৯০। আব্দুল্লাহ ইবনে কুর্ত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দিন হচ্ছে কুরবানীর দিন। (অর্থাৎ, 
আরাফার দিনের মত কুরবানীর দিনটিও খুবই মর্যাদাপূর্ণ ৷) তারপর হচ্ছে এর পরের দিন। 
(অর্থাৎ, ১১ই যিলহজ্জ। তাই যতদুর সম্ভব, কুরবানী ১০ তারিখেই করে নেওয়া চাই ।) 
আব্দুল্লাহ ইবনে কুর্ত বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাচটি 
অথবা ছয়টি উট কুরবানী করার জন্য আনা হল। এ সময় এগুলোর প্রত্যেকটিই তার কাছে 
ঘেষতে লাগল- যাতে তিনি প্রথমে এটাকেই যবাহ্‌ করেন । __আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা £ আল্লাহ্‌ তা'আলার এ কুদরত ও শক্তি রয়েছে যে, তিনি পশুদের মধ্যে এমনকি 
মাটি, পাথর ইত্যাদি প্রাণহীন বস্তুর মধ্যেও বাস্তবতার অনুভূতি সৃষ্টি করে দিতে পারেন। এই 
যে, ৫/৬টি উট, যেগুলো কুরবানীর জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
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মা'আরিফুল হাদীস ১৩৭ 


খেদমতে নিয়ে আসা হয়েছিল, এগুলোর মধ্যে আল্লাহ্‌ তা“আলা এঁ সময় এ অনুভূতি ও জ্ঞান 
পয়দা করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র রাহে এবং তীর প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর হাতে তাদের কুরবানী হওয়া কত বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার ৷ এ জন্য এগুলোর 
মধ্য থেকে প্রত্যেকটিই এ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে 
ঘেষতে লাগল যে, প্রথমে যেন আমাকেই যাবাহ করা হয়। 

কবির ভাষায় £ 


০8৫১৯ slp ১১৯ ১০০1 ৯৮০ SLA LA 
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মরুর হরিণগুলো নিজের মস্তক হাতের মুঠোয় করে এ আশায় দাড়িয়ে আছে যে, একদিন 
আমার প্রিয়তম আমাকে শিকার করতে আসবে । 
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১৯১। হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (এক বছর ঈদুল আযহার সময়) বলেছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ কুরবানী 
করবে, তার ঘরে যেন তৃতীয় দিনের পর কুরবানীর কোন গোশ্ত অবশিষ্ট না থাকে। তারপর 
যখন পরবর্তী বছর আসল, তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি 
এবারও তাই করব, যেমন গত বছর করেছিলাম ? তিনি উত্তরে বললেন $ (তিন দিনের এ 
বাধ্যবাধকতা এবার আর নেই, তাই তোমরা যতদিন ইচ্ছা) খাও, অন্যদেরকে খেতে দাও এবং 


ইচ্ছা করলে সংরক্ষণ করে রাখ । গত বছর মানুষের খাবারের অভাব ও কষ্ট ছিল, এ জন্য আমি 
চেয়েছিলাম যে, তোমরা কুরবানীর গোশত দ্বারা তাদের সাহায্য করবে । __ুখারী, মুসলিম 


১ 4০15150৬৬19 ce tt hn dt A UG YU Ln Oo (১৭) 
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১৯২। নুবাইশা হুযালী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ আমি তোমাদেরকে তিন দিনের বেশী কুরবানীর গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছিলাম, 
যাতে তোমাদের সবাই ভালভাবে গোশত খেতে পারে । এখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে 
স্বচ্ছলতা দান করেছেন । এজন্য এখন তোমরা নিজেরা খাও, অন্যদেরকেও খেতে দাও এবং 


কুরবানীর সওয়াবও লাভ কর। আর এ দিনগুলো হচ্ছে পানাহার ও আল্লাহ্‌র স্মরণের । __আবু 
দাউদ 
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ব্যাখ্যা ৪ উপরের দু'টি হাদীস দ্বারাই জানা গেল যে, কুরবানীর গোশ্তের বেলায় অনুমতি 
রয়েছে যে, যতদিন পর্যন্ত ইচ্ছা খাওয়া যায় এবং রাখা যায় । আর শেষ হাদীসটির শেষ বাক্য 
দ্বারা জানা গেল যে, আইয়ামে তাশরীকে আল্লাহ্‌র বান্দাদের খাওয়া ও পান করাও আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কাছে প্রিয় ও পছন্দনীয় কাজ। এ দিনগুলো যেন আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে 
মেহমানদারী ও আপ্যায়নের দিন। তবে এই খাওয়া দাওয়ার সাথে আল্লাহ্‌র স্মরণ, তার মাহাত্ম্য 
ঘোষণা, তার পবিত্রতা ও তাওহীদের বাণী উচ্চারণ দ্বারা রসনাকে সিক্ত রাখা চাই । এর সংমিশ্রণ 
ছাড়া আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দাদের জন্য জীবনের প্রতিটি বিষয়ই তো বিস্বাদ। 

এ] 4551 01 হা 0 ht যা থ। এ ঠা হা চা ধা 

তাওয়াফে যিয়ারত ও তাওয়াফে বিদা 

হজ্জের আমল ও আরকান এবং এগুলোর ক্রমধারা দ্বারা বুঝা যায় যে, এর গুরুত্বপূর্ণ 
উদ্দেশ্য হচ্ছে বায়তুল্লাহ্‌র সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন এবং এর সাথে নিজের সম্পর্কের প্রকাশ 
ঘটানো, যা মিল্লাতে ইব্রাহীমীর বিশেষ প্রতীক । এ জন্য মক্কা শরীফে উপস্থিত হওয়ার পর 
হজ্জের সর্বপ্রথম কাজ তাওয়াফই করতে হয় এবং তাওয়াফের দু'রাকআত নামায এর পরে 
পড়া হয়। হাজীদের এ প্রথম তাওয়াফের প্রসিদ্ধ ও পারিভাষিক নামই হচ্ছে তাওয়াফে কুদূম । 
এ সম্পর্কে অনেক হাদীস আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। 

এরপর ১০ই যিলহজ্জ কুরবানী ও মাথা মুড়ানোর পর একটি তাওয়াফের বিধান রয়েছে। 
এর প্রসিদ্ধ ও পারিভাষিক নাম তাওয়াফে যিয়ারত। ওকৃফে আরাফার পর এটাই হজ্জের 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন । তারপর হজ্জ শেষ করে একজন হাজী যখন মক্কা শরীফ থেকে নিজ 
দেশে ফিরে যেতে চায়, তখন নির্দেশ রয়েছে যে, সে যেন সবশেষে বিদায়ী তাওয়াফ করে 
দেশে ফিরে এবং তার হজ্জের সর্বশেষ কাজও যেন তাওয়াফই হয় । এর প্রসিদ্ধ ও পারিভাষিক 
নাম হচ্ছে তওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ । এ দু'টি তাওয়াফ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস নিঙ্লে 
পাঠ করে নিন 8 
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১৯৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তওয়াফে যিয়ারতের সাতটি চন্ধরে রমল করেন নাই। (অর্থাৎ, সম্পূর্ণ 
তাওয়াফ স্বাভাবিক গতিতে করেছেন ।) __আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ 

ব্যাখ্যা ৪ আগেই বলা হয়েছে যে, কোন হাজী যখন মক্কা শরীফ হাজির হয়ে প্রথম তাওয়াফ 
করবে (যার পর সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ীও করতে হবে,) তখন এ তাওয়াফের প্রথম তিন 
চন্করে সে রমল করবে । বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সমস্ত 
সাহাবায়ে কেরাম এমনটিই করেছিলেন । এরপর ১০ই যিলহজ্জ তিনি মিনা থেকে মক্কায় এসে 
তওয়াফে যিয়ারত করলেন; কিন্তু এতে তিনি রমল করেননি । যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাঘিঃ)-এর এ হাদীসে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। 
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১৯৪ । হযরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশই যিলহজ্জের রাত পর্যন্ত তওয়াফে যিয়ারতকে বিলম্বিত করেছেন। 
(অর্থাৎ, এ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করার অনুমতি ও অবকাশ দিয়েছেন।) __তিরমিযী, আবূ 
দাউদ, ইবনে মাজাহ্‌ 
ব্যাখ্যা £ হাদীসটির মর্ম এই যে, তওয়াফে যিয়ারতের জন্য উত্তম দিন হচ্ছে কুরবানীর দিন, 
অর্থাৎ, ১০ই যিলহজ্জ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবকাশ দিয়েছেন যে, এ 
দিনটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর রাতের বেলায়ও এটা করা যায়। আর এ রাতের তাওয়াফও 
ফযীলত হিসাবে ১০ই যিলহজ্জের তাওয়াফ হিসাবে গণ্য হবে। 
সাধারণ আরবী হিসাবের নিয়ম অনুযায়ী রাতের তারিখটি পরবর্তী দিনের তারিখ হয় এবং 
প্রতিটি রাত পরের দিনের সাথে যুক্ত হয়। (যেমন, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতটি পরবর্তী দিন 
অর্থাৎ, শুক্রবারের রাত ধরা হয়।) কিন্তু হজ্জের কার্যক্রম ও বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বান্দাদের 
সুবিধার জন্য এর বিপরীত নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক দিবাগত রাতকে এ দিনের 
সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এরই ভিত্তিতে যে তাওয়াফটি ১০ই যিলহজ্জ দিন পার হয়ে 
যাওয়ার পর রাতের বেলায় করা হবে, সেটা ১০ই যিলহজ্জের তাওয়াফ হিসাবেই গণ্য হবে- 
যদিও সাধারণ নিয়ম হিসাবে এটা ১১ই যিলহজ্জের রাত। 
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(৬ 
১৯৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা (হজ্জ করার 
পর) চতুর্দিক থেকে নিজ নিজ দেশে ফিরে যেত (এবং বিদায়ী তাওয়াফের কোন গুরুত্ব দিত 
না ৷) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন £ তোমাদের কেউ যেন দেশের দিকে 
ফিরে না যায়, যে পর্যন্ত না তার শেষ উপস্থিতি ও সাক্ষাত হয় বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের সাথে । তবে 
খতুমতীদেরকে এ নির্দেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ, বিদায়ী তাওয়াফ তাদের 
জন্য মাফ ৷) _ বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা ই এ হাদীসে যেমন স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রথম প্রথম লোকেরা বিদায়ী 
তাওয়াফের প্রতি যত্ুবান থাকত না। ১২ অথবা ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে 
কংকর মারা ইত্যাদি হজ্জের কাজ সেরে নিজ নিজ দেশে ফিরে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশ দ্বারা যেন এর গুরুত্ব ও ওয়াজিব হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এ 
জন্যই ফুকাহায়ে কেরাম তাওয়াফে বিদাকে ওয়াজিব বলেছেন। তবে হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য 
অনুযায়ী যেসব মহিলা এ সময় তাদের বিশেষ দিন আসার কারণে তাওয়াফ করতে অপারগ, 
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তারা যদি আগেই তাওয়াফে যিয়ারত করে নিয়ে থাকে, তাহলে বিদায়ী তাওয়াফ না করেই 
দেশে ফিরে যেতে পারবে । তাদের ছাড়া প্রত্যেক বহিরাগত হাজীর জন্য যরূরী যে, তারা দেশে 
রওয়ানা হওয়ার আগে বিদায়ের নিয়তেই শেষ ও বিদায়ী তাওয়াফ করে নিবে । আর এটাই হজ্জ 
সংক্রান্ত তার শেষ কাজ। 
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১৯৬। হযরত হারেস সাকাফী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের হজ্জ অথবা উমরা করে, তার শেষ সাক্ষাত 
যেন বায়তুল্লাহ্‌্র সাথে হয় এবং শেষ কাজ যেন তাওয়াফ হয়। __সুসনাদে আহমাদ 
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১৯৭ । হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জে মক্কা থেকে 
মদীনা ফিরে যাওয়ার রাতে) আমি তানয়ীম নামক স্থানে গিয়ে উমরার এহ্‌রাম বাধলাম এবং 
উমরার কাজ (তাওয়াফ, সায়ী ইত্যাদি) সমাধা করলাম ৷ এ দিকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মিনা ও মক্কার মাঝে) আবতাহ নামক স্থানে আমার অপেক্ষায় থাকলেন। 
আমি যখন উমরার কাজ সমাধা করে নিলাম, তখন তিনি লোকদেরকে রওয়ানা হওয়ার হুকুম 
দিলেন এবং তিনি বিদায়ী তাওয়াফের জন্য বায়তুল্লাহ্র কাছে আসলেন । এখানে এসে তিনি 
তাওয়াফ করলেন এবং মদীনার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। -_আবৃ দাউদ 

ব্যাখ্যা 8 হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বিদায় হজ্জের সময় যখন মদীনা থেকে রওয়ানা 
হয়েছিলেন, তখন তিনি তামাত্ন হজ্জের ইচ্ছা করেছিলেন এবং এ জন্য উমরার এহ্রাম বেঁধে 
ছিলেন। কিন্তু যখন মক্কা শরীফের কাছে পৌঁছলেন, তখন তার হায়েয শুরু হয়ে গেল, যে 
কারণে তিনি উমরার তাওয়াফ ইত্যাদি কিছুই করতে পারলেন না । অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে উমরা ছেড়ে দিয়ে ৮ই যিলহজ্জ হজ্জের এহ্রাম 
বেঁধে নিলেন এবং তার সাথে সম্পূর্ণ হজ্জ আদায় করলেন। ১৩ই যিলহজ্জ শয়তানকে কংকর 
নিক্ষেপ করে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরে আসলেন, তখন আবতাহ 
নামক স্থানে অবতরণ করলেন এবং এখানেই রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ রাতেই তিনি 
হযরত আয়েশাকে তার ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকরের সাথে পাঠালেন, যেন তিনি 
হরমের সীমানার বাইরে তানয়ীমে গিয়ে সেখান থেকে উমরার এহ্‌্রাম বেঁধে উমরা আদায় 
করে এখানে এসে যান। এ হাদীসে এ ঘটনার কথাই বলা হয়েছে। হযরত আয়েশা যখন উমরা 
সমাধা করে আসলেন, তখন তিনি কাফেলাকে রওয়ানা হওয়ার হুকুম দিলেন। কাফেলা 
আবতাহ থেকে মসজিদুল হারামে আসল । হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তীর 
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সার্থীগণ শেষ রাতে বিদায়ী তাওয়াফ করলেন এবং তখনই মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে 
গেলেন। 

হযরত আয়েশা (রোঘিঃ)-এর এ উমরাটি এ উমরার কাযা ছিল, যা এহরাম বাধা সত্ত্বেও 
তিনি তখন করতে পারেননি । এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, বিদায়ী তাওয়াফ মক্কা শরীফ 
থেকে বিদায়ের সময়ই করা চাই। 
তাওয়াফের পর মুলতাযামকে জড়িয়ে ধরে দোআ করা 

খানায়ে কাবার দেওয়ালের প্রায় দু'গজ জায়গা যা হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরওয়াজার 
মাঝে অবস্থিত- এটাকে ‘মুলতাযাম’ বলা হয় । হজ্জের সুন্নত কাজসমূহের মধ্যে এটাও একটি 
সুন্নত যে, যদি সুযোগ হয়, তাহলে তাওয়াফের পর এটাকে জড়িয়ে ধরে দো'আ করবে। নিমের 
হাদীস থেকে জানা যাবে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় এমনই 
করেছিলেন। 
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১৯৮ । আমর ইবনে শু'আইব তার পিতা শু'আইব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 
আমি আমার দাদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাধিঃ)-এর সাথে তাওয়াফ 
করছিলাম । এ সময় আমি কিছু লোককে দেখলাম যে, তারা বায়তুল্লাহ্‌কে জড়িয়ে ধরছে। 
আমি আমার দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর)-কে বললাম, আমাকে এখানে নিয়ে চলুন, আমরাও 
তাদের সাথে বায়তুল্লাহ্‌কে জড়িয়ে ধরি । তিনি বললেন, আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় 
প্রার্থনা করি । (সম্ভবত এ কথার মর্ম এই ছিল যে, আমি যদি তাওয়াফের মাঝে এ লোকদের 
মত মুলতাযামের আসল জায়গার প্রতি লক্ষ্য না রেখে বায়তুল্সাহ্‌র কোন দেওয়ালকে জড়িয়ে 
ধরি, তাহলে এটা সুন্নতের খেলাফ ও ভুল হবে এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌ খুশী হবেন না; বরং 
শয়তান খুশী হবে ৷ আর আমি শয়তানকে খুশী করতে চাই না; বরং তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করি ।) 

শু“আইব বলেন, তারপর আমার দাদা যখন তাওয়াফ থেকে ফারেগ হলেন, তখন কাবার 
দেওয়ালের এ বিশেষ স্থানে আসলেন- যা কাবার দরওয়াজা ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে 
অবস্থিত (যাকে মুলতাযাম বলা হয়) এবং আমাকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটাই এ জায়গা, 

আর আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর মুলতাযামকে 
এভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন যে, নিজের বুক ও চেহারা এর সাথে লাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং 
হাতও সম্পূর্ণ জড়িয়ে দিয়ে এর উপর রেখে দিয়েছিলেন । আর বলেছিলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপই করতে দেখেছি। 
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১৪২ মা'আরিফুল হাদীস 


ব্যাখ্যা ৪ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মুলতাযামকে জড়িয়ে ধরার এ আমলটি 
তাওয়াফের পরে হওয়া চাই এবং এর নির্দিষ্ট জায়গা মুলতাযামই । আল্লাহ্‌র প্রেমিকদের তখন 
মনের যে অবস্থা হয়, এটা কেবল তাদেরই অংশ, আর এটা হচ্ছে হজ্জের আবেগময় বিশেষ 
অবস্থাসমূহের একটি । 

হারামাইন শরীফাইনের মর্যাদা ও ফযীলত 

মুহাদ্দেসীনে কেরামের রীতি এই যে, তারা কিতাবুল হজ্জেই হারামাইন শরীফাইনের 
ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীসগুলোও এনে থাকেন। এ নীতির অনুসরণেই এখানে হরমে মক্কা ও 
হরমে মদীনার ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীসগুলো উল্লেখ হচ্ছে। 
মক্কার হরমের সম্মান ও মর্যাদা 

খানায়ে কা’বাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন ঘর সাব্যস্ত করেছেন । আর এ ঘরটি যেহেতু মক্কা 
শহরে অবস্থিত, এজন্য এ শহরটাকেও আল্লাহ্‌ তাআলা নিরাপদ শহর নামে অভিহিত 
করেছেন। বিষয়টি যেন এমন, যেভাবে দুনিয়ার সমস্ত ঘরের মধ্যে আল্লাহ্‌র সাথে কা'বা ঘরের 
বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে, তেমনিভাবে পৃথিবীর সকল শহরের মধ্যে মক্কা শহরের সাথে আল্লাহ্‌র 
সম্বন্ধের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে । তারপর এ সম্বন্ধের কারণেই এর প্রতিটি দিকে কয়েক মাইল 
পর্যন্ত নির্দিষ্ট এলাকাকে “হরম' (অর্থাৎ, অবশ্য সম্মানার্হ) সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এর বিশেষ 
আদব ও বিধি-বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে । এ আদব ও সম্মানের কারণেই এখানে এমন অনেক 
কর্মকান্ডই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে যেগুলো নিষিদ্ধ নয়। যেমন, 
এ সীমানার মধ্যে কারো জন্য কোন প্রাণী শিকার করার অনুমতি নেই, যুদ্ধ ও লড়াইয়ের 
অনুমতি নেই, বৃক্ষ কাটা- এমনকি কোন বৃক্ষের পাতা ছেঁড়ারও অনুমতি নেই। এ সম্মানিত 
এলাকার মধ্যে এসব জিনিসকে আদব ও সম্মানের পরিপন্থী পাপাচারী সুলভ অপরাধ সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। 


এ হরম এলাকার সীমানা প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আঃ) নির্ধারণ করেছিলেন । তারপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের যুগে এরই নবায়ন করেছেন । আর বর্তমানে 
এসব সীমানা সবার কাছেই সুপরিচিত। হরম সীমানার এ সম্পূর্ণ এলাকাটি যেন আল্লাহ্‌র 
সম্মানিত শহরের (মক্কার) বিরাট প্রাঙ্গন । আর এর আদব ও সম্মানও তেমনিভাবে ওয়াজিব, 
যেমনিভাবে আল্লাহ্‌র পবিত্র শহর মন্কার আদব ও সম্মান ওয়াজিব । এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস নিম্নে পাঠ করে নিন £ 
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১৯৯ | আইয়াশ ইবনে আবী রবী'আ মাখযূমী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমার উম্মত যে পর্যন্ত মক্কার এ সম্মান পূর্ণভাবে বজায় রাখবে, 
সে পর্যন্ত তারা কল্যাণের উপর থাকবে । আর যখন তারা এটা বিনষ্ট করে দিবে, তখন ধ্বংস 
হয়ে যাবে । __ইবনে মাজাহ্‌ 
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মাঁআরিফুল হাদীস ১৪৩ 


ব্যাখ্যা £ বায়তুল্লাহ শরীফ, মক্কা মুকাররমা ও সম্পূর্ণ হরম এলাকার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা 
করা যেন আল্লাহ্‌র সাথে বন্দেগীর সঠিক সম্পর্ক ও খাঁটি বিশ্বস্ততার লক্ষণ ও নিদর্শন । যে পর্যন্ত 
এ জিনিসটি উম্মতের মধ্যে সামগ্রিকভাবে বিদ্যমান থাকবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ উম্মতের 
হেফাযত করবেন এবং তারা দুনিয়াতে শান্তি ও সম্মানের সাথে থাকবে । আর যখন উম্মতের এ 
আচরণ সামগ্রিকভাবে বদলে যাবে এবং খানায়ে কা'বা ও পবিত্র হরমের সম্মান ও মর্যাদার 
ব্যাপারে তাদের মধ্যে ক্রটি এসে যাবে, তখন উম্মত আল্লাহ্‌ তা'আলার সাহায্য ও হেফাযতের 
অধিকার হারিয়ে ফেলবে । এর ফলে ধ্বংস ও অনিষ্ট তাদের উপর চেপে বসবে। 

আমাদের এ যুগে সফরের বিভিন্ন সুবিধার কারণে এবং আরো অন্যান্য কিছু সুযোগের 
কারণে যদিও হজ্জ পালনকারীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু সেখানে সারা পৃথিবী 
থেকে যেসব মুসলমান আগমন করে, তাদের কর্মধারা বলে যে, বায়তুল্লাহ্‌ ও পবিত্র হরমের 
আদব ও সম্মানের দিক দিয়ে উম্মতের মধ্যে সামগ্রিক বিবেচনায় বিরাট ক্রটি এসে গিয়েছে। 
আর নিঃসন্দেহে এটাও এসব কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম, যেগুলোর কারণে উম্মত পূর্ব থেকে 
পশ্চিম পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্য থেকে বঞ্চিত। 
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২০০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন £ এখন আর হিজরতের হুকুম নেই, কিন্তু জে 
হাদ ও এর সংকল্প । আর যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে বের হওয়ার জন্য বলা হয়, তখন 
বেরিয়ে পড় । আর ফাতৃহে মন্ধার দিন তিনি এ ঘোষণাও করেছেন ঃ আল্লাহ্‌ এ মক্কা শহরকে 
সেদিন থেকেই সম্মানিত সাব্যস্ত করেছেন, যেদিন তিনি আসমান যমীন সৃস্টি করেছেন। 
অতএব, এটা আল্লাহ্‌র সম্মানে কেয়ামত পর্যন্তই সম্মানার্থ। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার পূর্বে 
কাউকে এখানে জেহাদের অনুমতিও দেননি, আর আমাকেও কেবল দিনের সামান্য সময়ের জ 
ন্য সাময়িক অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাই এ সময় পার হয়ে যাওয়ার পর এখন কেয়ামত 
পর্যন্তই এটা সম্মানার্থ। এখানকার কোন কাটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না, এখানকার কোন 
শিকারযোগ্য প্রাণীকেও উত্যক্ত করা যাবে না, এখানের রাস্তায় পড়া কোন জিনিসও কেউ কুড়িয়ে 
উঠাতে পারবে না__ তবে কেউ যদি ঘোষণা ও প্রচারের নিয়তে এমন করে--_ এখানের সবুজ 
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ঘাসও কাটা যাবে না৷ এ কথা শুনে হযরত আব্বাস বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইযখিরকে এর 
বাইরে রাখুন । কেননা, এখানকার কামাররা এটা ব্যবহার করে এবং ঘরের চালেও এটা কাজে 
লাগে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন £ আচ্ছা, ইযখির বাদ। __ বুখারী, 
মুসলিম 

ব্যাখ্যা $ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'টি ঘোষণার উল্লেখ 
রয়েছে, যা তিনি মক্কা বিজয়ের দিন বিশেষভাবে করেছিলেন। প্রথম ঘোষণাটি এই ছিল, “এখন 
আর হিজরতের হুকুম নেই।” এর মর্ম বুঝার আগে এ কথা জানা জরুরী যে, মক্কা বিজয়ের 
পূর্বে যখন মক্কায় কাফের ও মুশরিকদের কর্তৃত্ব ছিল- যারা ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু 
ছিল এবং তখন মন্ধায় থেকে কোন মুসলমানের পক্ষে ইসলামী জীবন-যাপন করা প্রায় অসম্ভব 
ছিল, তখন নির্দেশ ছিল যে, আল্লাহ্‌র যে বান্দারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের জন্য যদি সম্ভব 
হয়, তাহলে তারা যেন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে যায়- যা তৎকালে ইসলামের 
কেন্দ্রভূমি ও সারা পৃথিবীতে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার একমাত্র প্রাণকেন্দ্র ছিল। যাহোক, এ 
ধরনের বিশেষ অবস্থায় এ হিজরত ফরয ছিল এবং এর বিরাট ফযীলত ও গুরুত্ব ছিল। কিন্তু 
৮ম হিজরীতে যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা মক্কা মুকাররমায়ও ইসলামী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দিলেন, 
তখন হিজরতের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেল । এ জন্য তিনি মন্ধা বিজয়ের দিনই ঘোষণা করে 
দিলেন যে, এখন হিজরতের এ হুকুম উঠিয়ে নেওয়া হল। এর দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই এসব 
লোকদের মনে খুবই আক্ষেপ ও নৈরাশ্য এসে গিয়ে থাকবে, যারা এখন ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন এবং হিজরতের বিরাট ফযীলতের দরওয়াজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে. এ সৌভাগ্য 
থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন। তাদের এ আক্ষেপ ও আফসোস দূর করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হিজরতের ফযীলত ও সৌভাগ্যের দরওয়াজা যদিও 
বন্ধ হয়ে গিয়েছে; কিন্তু জেহাদের পথ এবং আল্লাহ্‌ তা“আলার সকল নির্দেশ পালনের নিয়ত ও 
আল্লাহ্‌র দ্বীনকে উচ্চে ধারণ করার পথে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের দৃঢ় সংকল্পের দরওয়াজা 
এখনও খোলা রয়েছে । আর যে কোন বড় ধরনের সৌভাগ্য ও ফযীলত এসব পথ অবলম্বন 
করে আল্লাহ্র যে কোন বান্দাই লাভ করতে পারে। 

মক্কা বিজয়ের দিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় ঘোষণাটি এ দিয়েছিলেন যে, 
এ মক্কা নগরীর মর্যাদা ও সম্মান যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং যা সর্বজন স্বীকৃত-_ এটা 
কেবল রসম ও প্রথা অথবা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত নয়; বরং এটা আল্লাহ্‌ তা“আলার 
অনাদি নির্দেশে চলছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যই আল্লাহ্‌ তা'আলার এ হুকুম যে, এর 
বিশেষ আদব ও সম্মান বজায় রাখতে হবে । এমনকি আল্লাহ্‌র জন্য জেহাদ ও যুদ্ধ যা একটি উঁচু 
স্তরের এবাদত ও বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় এখানে এরও অনুমতি নেই। আমার পূর্বে কাউকে 
সাময়িক ভাবেও এর অনুমতি দেওয়া হয়নি । আমাকেও কেবল অল্প সময়ের জন্য এর অনুমতি 
দেওয়া হয়েছিল, আর এটাও এ সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে গিয়েছে । এখন 
থেকে কেয়ামত পর্যন্ত কোন বান্দার জন্য এখানে যুদ্ধ করার অনুমতি নেই । যেভাবে বিশেষ 
সরকারী এলাকার জন্য বিশেষ বিধান ও আইন থাকে, সেভাবে এখানের জন্যও বিশেষ আদব ও 
আইন রয়েছে । আর এগুলো তাই, যা এ ক্ষেত্রে তিনি ঘোষণা করেছেন । প্রায় এ বিষয়বস্তুর 
একটি হাদীস হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। 
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২০১। হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ কোন মুসলমানের জন্য মক্কায় অস্ত্র বহণ করা জায়েয 
নয়। মুসলিম 
ব্যাখ্যা £ উম্মতের জমহুর আলেমদের নিকট এ হাদীসের মর্ম এই যে, মক্কা ও হরম 
সীমানার কোন মুসলমানের পক্ষে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা এবং এটা ব্যবহার করা জ 
য়েয নয়। এটা এ পবিত্র স্থানের আদবের পরিপন্থী । এর এ অর্থ নয় যে, এখানে কারো জন্য 
হাতে অস্ত্র নেওয়ারই অনুমতি থাকবে না । ৷, 
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২০২। হযরত আবু শুরাইহ আদাভী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আমর ইবনে সাঈদকে 
বলেছিলেন, যখন সে (ইয়াধীদের পক্ষ থেকে মদীনার শাসক ছিল এবং তার নির্দেশে আব্দুল্লাহ 
ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে) মক্কায় আক্রমণ করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করছিল । হে 
আমীর! আমাকে অনুমতি দিন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কথা 
আপনার কাছে বর্ণনা করব, যে কথাটি তিনি মক্কা বিজয়ের পরের দিন বলেছিলেন । আমি নিজ 
কানে এ কথাটি শুনেছিলাম, আমার অন্তর এটা সংরক্ষণ করেছিল এবং তিনি যখন কথা 
বলছিলেন, তখন আমার দুচোখ তাকে দেখছিল । তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাদ করলেন। 
তারপর বললেন ঃ মন্কাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্মানিত স্থান বানিয়েছেন, মানুষ এটাকে হরম ও 
সম্মানিত স্থান বানায়নি। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য 
বৈধ ও হালাল নয় যে, সে এখানে রক্তপাত ঘটাবে অথবা কোন বৃক্ষ নিধন করবে । কেউ যদি 


আমার লড়াইকে প্রমাণ বানিয়ে এখানে লড়াই করার বৈধতা খুঁজে, তাহলে তোমরা বলে দাও 
যে, আল্লাহ্‌ তার রাসূলকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদেরকে অনুমতি দেননি । আর 
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আমাকেও আল্লাহ্‌ তাআলা একটি দিনের সামান্য সময়ের জন্য এ অনুমতি দিয়েছিলেন । এ 
সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর এর হুরমত ও নিষিদ্ধতা ফিরে এসেছে গতকালের মতই । (তাই 
এখন আর কেয়ামত পর্যন্ত কারো জন্য এর অনুমতি নেই ৷) তিনি আরো বললেন ঃ উপস্থিত 
লোকেরা যেন অনুপস্থিতদেরকে একথা পৌছে দেয়। (এজন্যই আমীর সাহেব! আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনের জন্য তার এ পয়গাম আপনাকে 
পৌঁছে দিলাম ।) 

হযরত আবু শুরাইহ্‌কে জিজ্ঞাসা করা হল, আমর ইবনে সাঈদ (আপনার একথা শুনে) কি 
উত্তর দিল ? আবু শুরাইহ্‌ বললেন, সে উত্তর দিল যে, হে আবু শুরাইহ্‌! আমি এ কথাগুলো 
তোমার চেয়ে বেশী জানি । মন্ধার হরম কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না এবং এমন কাউকেও 
আশ্রয় দেয় না, যে খুনের অপরাধ নিয়ে অথবা ফাসাদ সৃষ্টি করে পালিয়ে এসেছে। (অর্থাৎ, 
এমন লোকদের বিরুদ্ধে হরম শরীফেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।) __-বুখারী, মুসলিম 

খ্যা £ ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকাজকী ও 

ক্ষমতালোভীরা ইসলামের সাথে যে আচরণ করেছে এবং এর বিধানাবলীকে যেভাবে ভেঙ্গে 
মুচড়ে দিয়েছে, এটা ইসলামের ইতিহাসের এক বিরাট পীড়াদায়ক অধ্যায় । আবু শুরাইহ্‌ 
আদাভী যিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী ছিলেন-তিনি উমাইয়া শাসক 
আমর ইবনে সাঈদের সামনে হক কথা বলে এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
বাণী শুনিয়ে দিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন । বুখারী ও মুসলিমের এ রেওয়ায়াতে এটা 
উল্লেখ করা হয়নি যে, আমর ইবনে সাঈদ যে কথা বলেছিল, এর প্রতিউত্তরে আবু শুরাইহ্‌ 
(রাযিঃ) কিছু বলেছিলেন কিনা । কিন্তু মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেছিলেন 
৪ ৩১০১৪ 85456505805) ৪৮৭ ১০০5০5০৪০1২ ১ অৰ্থাৎ, ফাত্হে মক্কার দিন যখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেছিলেন, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম, আর 
তুমি উপস্থিত ছিলে না। আর তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, আমাদের 
উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদেরকে এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়। তাই আমি তোমাকে এ কথা 
পৌঁছে দিলাম। 

আবু শুরাইহ্‌ আদাভী (রাধিঃ)-এর এ উত্তরের মধ্যে এ বিষয়টিও লুকায়িত রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় বুঝার অধিক 
হকদার তারাই, যাদের সামনে তিনি একথা বলেছিলেন এবং যারা এ সময় তার এ কথা 
শুনেছিল। 
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(GL ০১15 ৪১০০) ১1১১) * ০২০৯ 
২০৩ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আদী ইব্নে হাম্রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি হায্ওয়ারা (নামক টিলার) 
উপর দাড়িয়েছিলেন এবং মন্কাকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন £ আল্লাহ্র কসম! তুমি আল্লাহ্‌র 
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ভূমিতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় ভূমি । আমাকে যদি এখান থেকে বের 
হয়ে যেতে এবং হিজরত করতে বাধ্য না করা হত, তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে যেতাম না। 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে এসে গিয়েছে যে, মক্কা মুকাররমা পৃথিবীর সমস্ত 
ভূভাগে সবচেয়ে উত্তম ও আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তর স্থান। আর এটাই হওয়া চাই। কেননা, 
এখানে আল্লাহ্র ঘর কা'বা শরীফ রয়েছে- যা আল্লাহ্‌র বিশেষ তাজাল্লীগাহ এবং কেয়ামত 
পর্যন্ত মুমিনদের কেবলা । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও যার তাওয়াফ 
করতেন এবং এ দিকে মুখ করেই নামায পড়তেন ৷ এ বিষয়বস্তুর একটি হাদীস প্রায় একই 
শব্দমালায় হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। 
LD Ltn bi এন ও এ ti slo dl 4০০০৪০৩০৪০৪ ৯৮৫৭৪) 

(sll ১5১) + Je ০০ ০০৯০৯। ৪১ 25 

২০৪ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ৪ তুমি আমার নিকট কতইনা উত্তম ও 
প্রিয় শহর! আমার কওম যদি আমাকে বের করে না দিত, তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে 
কোথাও বসবাস করতাম না। __তিরমিযী 

ব্যাখ্যা £ এ দু'টি হাদীসের কোনটিতেই এর উল্লেখ নেই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ কথাটি কোন্‌ সময় বলেছিলেন। তবে হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ আব্দুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রাধিঃ)-এর হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ কথাটি ফাত্হে মক্কার সফর থেকে ফেরার সময় বলেছিলেন । 1514 
মদীনা শরীফের মর্যাদা ও ভালবাসা 

অধিকাংশ মুহাদ্দিসদের রীতি এই যে, তারা নিজেদের সংকলনসমূহে হজ্জ ও উমরা 
সম্পর্কিত হাদীসগুলোর সাথে “মক্কার ফযীলত অধ্যায়’ শিরোনামে মক্কার মর্যাদা ও ফযীলতের 
হাদীসসমূহ এবং এরই সাথে “মদীনার ফযীলত" শিরোনামে মদীনার মর্যাদার হাদীসসমূহ শামিল 
করে দিয়ে থাকেন। এ রীতির অনুসরণ করতে গিয়ে এখানেও প্রথমে মক্কার সাথে সংশ্লিষ্ট 
হাদীসগুলো লিখা হয়েছে এবং এখন মদীনার সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো লিখা হচ্ছে। 


an MBE Ls ok ঝ। ০৭] 4১০০ ০৮ UGE 2 lo 5 (Yo) 
(sly) * Lb | 
২০৫ ৷ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা মদীনার নাম 'তাবা' 
রেখেছেন। ---মুসলিম 
ব্যাখ্যা £ তাবা, তায়বা ও তাইয়েবা এ তিনটি শব্দের অর্থ পবিত্র ও সুন্দর ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা 


এর এ নাম রেখেছেন এবং এটাকে এমনই বানিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে আত্মার জন্য যে 
শান্তি, স্বাদ, প্রশান্তি ও পবিত্রতা রয়েছে, এটা কেবল মদীনা শরীফেরই বৈশিষ্ট্য । 
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২০৬ । হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন 8 হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মন্কাকে ‘হরম' ঘোষণা করেছিলেন। 

আর আমি মদীনার দু'প্রান্তের মাঝের স্থানকে হরম ঘোষণা করছি। এতে রক্তপাত করা যাবে 

না, কারো বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করা যাবে না এবং পশুদের খাদ্যের প্রয়োজন ব্যতীত এর কোন 
গাছের পাতাও ছিড়া যাবে না। __মুসলিম 


ব্যাখ্যা 8 এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মদীনা তাইয়েবাও সংরক্ষিত সরকারী এলাকার মত 
অবশ্য সম্মানযোগ্য ৷ সেখানে এ সকল কর্ম ও পদক্ষেপ নিষিদ্ধ, যা এর সম্মান ও মর্যাদার 
পরিপন্থী । তবে এর বিধান ঠিক সেটা নয়, যে বিধান মক্কার হরমের জন্য নির্ধারিত ৷ স্বয়ং এ 
হাদীসেই এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে । যেমন, এখানে পশুদের খাবারের জন্য গাছের পাতা ছিড়ার 
অনুমতি দেওয়া হয়েছে, অথচ মক্কার হরমে এরও অনুমতি নেই। 
তাক এরি SCAG 546 এ ৪54000৪0৩১৯ (VV) 
14552529৫29 এত সি এত PE 94106 ০০০৪৮ 6১০৪ ks 
০5185510554 এ 91 ০৪৪৪ 6০04 6 DIE ২০৭৬ ০৮৩৯ ১৯ Gs di 

(Me 090) * Toa) 

২০৭ । হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমি হরম ঘোষণা করছি মদীনার দু'প্রান্তের মধ্যবর্তী 
এলাকাকে, (আর নির্দেশ দিচ্ছি যে,) এর কাটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এর শিকারও বধ 
করা যাবে না। তিনি আরো বলেছেন $ (কোন কোন জিনিসের অভাব এবং কোন কোন কষ্ট 
সত্তেও) মদীনাই মানুষের জন্য উত্তম। তারা যদি এর কল্যাণ ও বরকতের কথা জানত, 
(তাহলে কোন কষ্ট ও পেরেশানীর কারণে এবং কোন লোভে তারা এটা ছাড়ত না৷) যে ব্যক্তি 
অনীহার ভাব নিয়ে এটা ছেড়ে চলে যাবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম 
ব্যক্তিকে এখানে স্থান দিবেন ৷ আর যে বান্দা মদীনার অনটন ও দুঃখ-কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ 
করে এখানে পড়ে থাকবে, আমি কেয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হব অথবা তার 
পক্ষে সাক্ষী হব । __মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ সুপারিশ এর করবেন যে, তার গুনাহ-খাতা মাফ করে দেওয়া হোক । আর সাক্ষ্য 


দিবেন তার ঈমান ও নেক আমলের এবং একথার যে, এ বান্দা অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য 
করে মদীনায়ই পড়ে থেকেছিল। 
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২০৮। হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ আমার উম্মতের যে কোন ব্যক্তি মদীনার অভাব ও কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে 
সেখানে থেকে যাবে, কেয়ামতের দিন আমি তার সুপারিশকারী হব। ___মুসলিম 


LL La Ab এ 40৯৮০410015 19০ ০৩08৮০১21১5 (০5) 
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২০৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা যখন গাছে নতুন 
ফল দেখত, তখন তারা এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়ে 
আসত । তিনি এটা হাতে নিয়ে এভাবে দো'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ফল- 
ফসলে বরকত দান কর, আমাদের শহর মদীনায় বরকত দান কর, আমাদের ছা’ ও আমাদের 
মুদ্দে বরকত দান কর । হে আল্লাহ! ইব্রাহীম (আঃ) তোমার বিশেষ বান্দা, তোমার একান্ত 
বন্ধু ও তোমার নবী ছিলেন, আর আমিও তোমার বান্দা ও তোমার নবী । তিনি তোমার কাছে 
মক্কার জন্য দো'আ করেছিলেন, আর আমি মদীনার জন্য তোমার কাছে এ দো'আই করছি। 
আর এর সাথে আরো এতটুকুই অতিরিক্ত । তার পর তিনি কোন ছোট শিশুকে ডাকতেন এবং 
এ নতুন ফল তাকে দিয়ে দিতেন। ___মুসলিম 

ব্যাখ্যা $ ফল-ফসলে বরকত হওয়ার অর্থ তো স্পষ্ট যে, এগুলোর উৎপাদন বেশী হবে। 
মদীনায় বরকত হওয়ার অর্থ এই যে, এটা খুব আবাদ হবে এবং এর অধিবাসীদের উপর অনুযহ 
করা হবে। ছা ও মুদ্দ দু'টি ওজন বিশেষ । এ যুগে খাদ্য শস্য ইত্যাদি ক্রুয়-বিক্রয়ের সময় 
এগুলোই ব্যবহার করা হত । এগুলোর মধ্যে বরকত হওয়ার অর্থ এই যে, এক ছা অথবা এক 
মুদ্দ জিনিস যতজন মানুষের জন্য অথবা যতদিনের জন্য যথেষ্ট হয়, এর চেয়ে বেশী লোক ও 
বেশী দিনের জন্য যেন যথেষ্ট হয়ে যায়। 

কুরআন মজীদে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এ দো'আর উল্লেখ রয়েছে, যা তিনি 
নিজের স্ত্রী-সন্তানকে মন্কার অনাবাদ ও পানিশূন্য প্রান্তরে রেখে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে 
করেছিলেন ঃ “হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদের অন্তরে তাদের মহব্বত ঢেলে দাও এবং 
তাদেরকে প্রয়োজনীয় রিযিক ও ফলফলাদি দান কর, আর এখানের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার 
ফায়সালা কর ৷” 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টান্ত হিসাবে এ ইব্রাহীমী দো'আর কথা উল্লেখ 
করে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে মদীনার জন্যও এ দো'আ; বরং আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিস 
১১-৪ 
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১৫০ মাআরিফুল হাদীস 


যোগ করে দো'আ করতেন । এ দো“আর ফলও স্পষ্ট যে, সারা দুনিয়ার যেসব ঈমানদারদের 
অন্তরে মক্কার মহব্বত রয়েছে, তাদের সবারই মদীনার মহব্বতও রয়েছে; বরং এ মহব্বত ও 
ভালবাসায় মদীনার অংশটি নিঃসন্দেহে মক্কার চেয়ে বেশী। . 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দো'আর মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে 
আল্লাহ্‌র বান্দা, তার নবী ও বন্ধু বলেছেন, আর নিজেকে কেবল বান্দা ও নবী বলে উল্লেখ 
করেছেন, বন্ধু হওয়ার কথাটি উল্লেখ করেননি । এ বিনয় ভাব ছিল তার একটি বৈশিষ্ট্য । 

একেবারে নতুন ও গাছের প্রথম ফলটি ছোট শিশুদেরকে ডেকে দেওয়ার মধ্যে এ শিক্ষা 
রয়েছে যে, এসব ক্ষেত্রে ছোট মাসুম বাচ্চাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া চাই । তাছাড়া নতুন ফল ও 
ছোট শিশুদের সম্বন্ধটিও প্রকাশ্য । 


০১০১২০০1১৪3 5 এ এ 4১০০০৪০৪৯৮১ ০১০ (১১) 
(০১1৩১) * SEE এ এ CS ০০০ Gli 
২১০। হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ কেয়ামত এঁ সময় পর্যন্ত আসবে না, যে পর্যন্ত না মদীনা তার মন্দ লোকদেরকে 
এভাবে দূর করে দেবে, যেভাবে কামারের হাপর লোহার ময়লা ও খাদকে দূর করে দেয়। 
_ মুসলিম ূ | 
ব্যাখ্যা £ অর্থাৎ, কেয়ামত আসার আগে মদীনার জনপদকে এমন মন্দ লোকদের থেকে 


পাক-পবিত্র করে নেয়া হবে, যারা আকীদা -বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও আমল আখলাকের দিক 
দিয়ে অপবিত্র হবে। 


KIC এ ৫0০0 এ dt be 41 17500 0৮০৯81১20১১) 
(ales ১১৯ ০153) * JE 3১ sel 4৯55 
২১১। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বলেছেন ঃ মদীনার পথসমূহে ফেরেশ্তারা নিয়োজিত রয়েছে। এতে মহামারী ও দাজ্জাল 
প্রবেশ করতে পারবে না৷ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ বুখারী ও মুসলিমেরই অপর কোন কোন বর্ণনায় মদীনার সাথে মক্কারও এ বৈশিষ্ট্য 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাজ্জাল সেখানেও প্রবেশ করতে পারবে না। এটা সম্ভবত এ 
দো"আসমূহের বরকত, যা আল্লাহ্‌র খলীল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও আল্লাহ্‌র হাবীব হযরত 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'টি পবিত্র ও বরকতময় শহরের জন্য করেছিলেন । 


Laos 


Ely LBL LE ১৫০ ce tt La dl Lar JEIG ৮৪৯৮০ (NN) 
(৪৩০১৪ ০০৯ ০1১১) * ee ym bd ০৪০] pil ০ 
২১২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাধিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার পক্ষে মদীনায় মৃত্যুবরণ করা সম্ভব, সে যেন (এর চেষ্টা করে এবং) 
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মদীনায়ই মরে । কেননা, যে ব্যক্তি মদীনায় মারা যায়, আমি তার জন্য (বিশেষভাবে) 
শাফা'আত করব । -_আহমাদ, তিরমিযী 

ব্যাখ্যা £ এ কথা স্পষ্ট যে, আমার মৃত্যু অমুক স্থানে আসুক, এটা কারো এখতিয়ার ও 
ইচ্ছাধীন বিষয় নয় । তবে মানুষ এর আকাঙ্ষা ও এর জন্য দোআ করতে পারে এবং কোন না 
কোন পর্যায়ে এর চেষ্টাও করতে পারে । যেমন, যেখানে মরতে চায়, সেখানে গিয়ে পড়ে 
থাকবে । যদি তকদীরের ফায়সালা বিপরীত না হয়, তাহলে মৃত্যু সেখানেই আসবে । যাহোক, 
হাদীসটির উদ্দেশ্য এটাই যে, যে ব্যক্তি এ সৌভাগ্য লাভ করতে চায়, সে যেন যথাসাধ্য চেষ্টা 
করে । যারা এখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করে, আল্লাহ্‌ তা'আলাও তাদের সাহায্য 
করেন। 


৮৪১১৮ CAG SES lg cle tt le di 09০9 ০০৭১৪ ০৯৪০৪ (টা) 
di ০4 05008 40৯5 এরা S| 0। 15531 ৭501৯9105জ8 CL ০৪ 
(4১১এ/০১১) *১০ 


২১৩। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী তাবেয়ী থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনার কবরস্তানের পাশে) বসা ছিলেন এবং এ সময় একটি 
কবর খোঁড়া হচ্ছিল। এক ব্যক্তি কবরে উকি দিয়ে দেখল এবং বলে ফেলল, মু'মিনের জন্য 
এটা কতইনা মন্দ স্থান! রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন £ তুমি কী মন্দ 
কথাইনা বললে! (একজন মুসলমানের মদীনায় মৃত্যু এসেছে আর এখানেই তার কবর হয়েছে, 
আর তুমি বলছ যে, মুসলমানের জন্য এ শয়নস্থল ভাল নয়) লোকটি বলল, আমার উদ্দেশ্য 
এটা নয়; (যে, মদীনায় মৃত্যু ও কবর হওয়া ভাল নয়) বরং আমার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র রাহে 
শহীদী মৃত্যু ৷ (অর্থাৎ, আমি এটা বলতে চেয়েছিলাম যে, এ লোকটি বিছানায় পড়ে মরে ও এ 
স্থানে দাফন হওয়ার পরিবর্তে যদি কোন জেহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে যেত এবং তার রক্তমাখা 
লাশ সেখানে পড়ে থাকত, তাহলে এ কবরে দাফন হওয়ার চেয়ে সেটা অনেক ভাল হত ৷) 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ এ মৃত্যু আল্লাহ্‌র রাহে শহীদী মৃত্যুর 
সমান তো নয়, (অর্থাৎ, শাহাদতের মর্তবা তো অনেক উচ্চে, কিন্তু মদীনায় মৃত্যুবরণ করা 
এবং এ মাটিতে দাফন হওয়াও বিরাট সৌভাগ্য ৷) আল্লাহ্‌র যমীনে এমন কোন স্থান নেই 
যেখানে আমার কবর হওয়া মদীনা অপেক্ষা আমার নিকট প্রিয়তর হতে পারে । কথাটি তিনি 
তিনবার বললেন । __হুয়াত্তা মালেক 

ব্যাখ্যা ৪ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথার মর্ম বাহ্যত এই যে, 
আল্লাহ্‌র পথে শাহাদত লাভের ফযীলত ও মাহাত্ম্য অবশ্যই স্বীকৃত এবং বিছানায় পড়ে মরা ও 
জেহাদের ময়দানে আল্লাহ্‌র জন্য জীবন উৎসর্গ করা সমান নয়; কিন্তু মদীনায় মৃত্যুবরণ করা ও 
এখানে করবস্থ হওয়াও বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় । আমি নিজেও এর আকাঙ্ক্ষা করি । 
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ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজ কিতাব বুখারী শরীফের কিতাবুল হজ্জের একেবারে শেষে মদীনা 
শরীফের ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ উল্লেখ করার পর এর সমাপ্তি টেনেছেন আমীরুল 
মু'মিনীন হযরত ওমর (রোযিঃ)-এর এ প্রসিদ্ধ দো'আর উপর £ 

১১১০০5১০3০১ 5458 অৰ্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে 
শহীদ হওয়ার মর্যাদাও দান কর এবং তোমার রাসূলের শহর মদীনায় আমার মৃত্যু নছীব কর । 

এ দৌ“আর ঘটনা ইবনে সা'দ বিশুদ্ধ সনদে এ বর্ণনা করেছেন যে, আউফ ইবনে মালেক 
উঠিল 88০ 
স্বপ্নের কথা হযরত ওমরকে বললেন । হযরত ওমর তখন খুব আক্ষেপের সাথে বললেন £ 
১১:64 ০4৮12১55558 6054৪) অর্থাৎ, আমি শাহাদত কিভাবে লাভ রি 
অথচ আমি জাযীরাতুল আরবে অবস্থান করছি (আর এসব দারুল ইসলাম হয়ে গিয়েছে ।) আমি 
নিজে জেহাদ করি না আর সবসময়ই আমার আশপাশে লোকজন থাকে । তারপর নিজেই 
বললেন, ::511 4:2০ অর্থাৎ, আমার শাহাদত কেন নছীব হবে না ? আল্লাহ্‌ যদি চান, তাহলে 
এসব অবস্থার মধ্যেও তিনি আমাকে শাহাদতের সৌভাগ্য দান করবেন। তারপর তিনি আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কাছে এ দো'আটি করলেন- যা উপরে লিখে আসা হয়েছে 8:25: 535 501 
২৮০১৫ ৩৪ 2৮০ bing 

হযরত ওমরের মুখে একথা শুনে তাঁর কন্যা হযরত হাফছা বললেন, এটা কিভাবে হতে 
পারে যে, আপনি আল্লাহ্র পথে শহীদও হবেন, আবার আপনার মৃত্যুও মদীনায় হবে ? তিনি 
উত্তর দিলেন £ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে এ দু'টিই আমার ভাগ্যে জুটবে। 

এ ধারার রেওয়ায়তগুলোতে এ কথাও এসেছে যে, হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর এ আশ্চর্য 
বরং বাহ্যত অসম্ভব দো'আর কারণে মানুষ আশ্চর্যবোধ করত এবং কারো বুঝেই আস্ত না যে, 
দুটি বিষয়ই কেমন করে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যখন আবু লু'লু মজুসী মসজিদে নববীর 
মেহরাবে তাকে আহত করে ফেলল, তখন সবাই বুঝতে পারল যে, দো আটি এভাবে কবূল 
হওয়ার ছিল। 

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, তখন এঁ জিনিস সংঘটিত করে দেখান, যার 
সম্ভাবনার ব্যাপারেও মানুষের জ্ঞান সন্দেহ করে। %3, 2% এ 3 
মসজিদে নববীর মাহাত্ম্য ও ফযীলত 

EAA CBC AE HES CRETE হন ET 
যার ভিত্তি রেখেছেন, তারপর যেখানে জীবনভর নামায পড়েছেন এবং যা তার সারা জীবনের 
সকল দ্বীনি কর্মকান্ড, শিক্ষা-দীক্ষা, হেদায়াত ও পথপ্রদর্শন, দাওয়াত ও জেহাদের কেন্দ্র ছিল। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এটাকে তার পবিত্র ঘর খানায়ে কা'বা ও মসজিদুল হারাম ছাড়া সকল 
এবাদতগাহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। | 

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, এ মসজিদে নববীর একটি নামায সাধারণ অন্য মসজিদের হাজ 
1র নামাযের চেয়ে উত্তম। 
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মা'আরিফুল হাদীস ১৫৩ 
২১৪ । হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ আমার এ মসজিদে একটি নামায অন্যান্য সকল মসজিদের হাজার নামাযের চেয়ে 
উত্তম মসজিদুল হারাম ব্যতীত ৷ __বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা £ এ হাদীসে মসজিদে নববীর নামাযকে মক্কার মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্যান্য 
সাধারণ মসজিদের হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম বলা হয়েছে। কিন্তু মসজিদুল হারামের 
নামাযের কি মর্তবা, সে ব্যাপারে এ হাদীসে কোন উল্লেখ নেই। তবে সামনের হাদীসে এ 
বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। 


9১ ১৯:০5 8০004 ke tt le dil 0490303১891 ১5 all ৯১০৯০ (Y\০) 
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২১৫ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমার এ মসজিদের একটি নামায অন্যান্য মসজিদের হাজার নামায 
থেকে উত্তম- মসজিদুল হারাম ব্যতীত। আর মসজিদুল হারামের একটি নামায আমার এ 
মসজিদের একশ নামাযের চেয়ে উত্তম । _ মুসনাদে আহমাদ 
ব্যাখ্যা £ এ হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, দুনিয়ার অন্য যে কোন মসজিদের 
তুলনায় মসজিদে নববীতে নামায পড়ার সওয়াব এক হাজার গুণ; বরং এর চেয়েও কিছুটা 
বেশী । আর মসজিদুল হারামের নামায মসজিদে নববীর নামায থেকেও একশ গুণ উত্তম। 


অর্থাৎ সাধারণ মসজিদের তুলনায় মসজিদুল হারামে নামাযের সওয়াব এক লক্ষ গুণ; বরং এর 
চাইতেও কিছুটা বেশী ৷ 
4 5১০ 2240 ১:০০ 0৪ ০০ উকি এ tt পি dll 1১০৪৪ ১০ (১০) 
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২১৬ । হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে একাধারে এমনভাবে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়ল যে, 
তার একটি নামাযও ছুটে যায়নি, তার জন্য তিনটি জিনিস থেকে মুক্তির ফায়সালা লিখে দেওয়া 
হবে ৪ (১) জাহান্নাম থেকে মুক্তি, (২) সব ধরনের আযাব থেকে মুক্তি, (৩) নেফাক থেকে 
মুক্তি । -_আহমাদ, তাবারানী 

ব্যাখ্যা ৪ কোন কোন আমল আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে বিশেষ মকবুলিয়্যত পাওয়া ও 
পছন্দনীয় হওয়ার কারণে বিরাট বিরাট ফায়সালার কারণ হয়ে যায়। এ হাদীসে মসজিদে 
নববীতে একাধারে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করার উপর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, এমন 
ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফরমান ঘোষিত হয়ে যাবে যে, এ বান্দা নেফাকের অপবিত্রতা থেকে 
সম্পূর্ণ পবিত্র, জাহান্নাম ও সর্বপ্রকার আযাব থেকে সে মুক্তি পেয়ে গিয়েছে। 
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২১৭। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝের স্থানটি বেহেশতের বাগান বিশেষ । আর 
আমার মিম্বরটি আমার হাঁউযে কাওছারের উপর । _ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা 8 £ মসজিদে নববীর যে স্থানটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিশ্বর 
ছিল, যাতে দীড়িয়ে তিনি খুতবা দিতেন, (যে স্থানটি এখনও সুপরিচিত ৷) এ সম্পর্কে তিনি 
বলেন যে, মিম্বরের এ জায়গা ও হুজরা শরীফের মাঝে যে জায়গাটি রয়েছে, এটি আল্লাহ্‌র 
রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণের বিশেষ স্থান, আর এ কারণে এটা যেন বেহেশতের একটি বাগান। এ 
জন্য এটা এর দাবীদার যে, আল্লাহ্‌র রহমত ও জান্নাত প্রত্যাশীদের এর প্রতি জান্নাতের মতই 
. আকর্ষণ থাকবে । আর এ অর্থও করা যায় যে, আল্লাহ্‌র যে বান্দা ঈমান ও এখলাছের সাথে 
আল্লাহ্র রহমত ও জান্নাতের প্রত্যাশা নিয়ে এ জায়গায় এসেছে, সে যেন জান্নাতের একটি 
বাগানে এসে গিয়েছে এবং আখেরাতে সে নিজেকে জান্নাতের একটি বাগানেই দেখতে পাবে। 

হাদীসটির শেষে তিনি বলেছেন, “আমার মিশ্বরটি আমার হাউযের উপর ৷” এর অর্থ বাহ্যত 
এই যে, আখেরাতে হাউযে কাওছারের উপর আমার একটি মিম্বর থাকবে । আর আমি যেভাবে 
এ দুনিয়ায় এ মিম্বর থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে তার হেদায়াতের পয়গাম পৌঁছে দিয়ে থাকি, 
তেমনিভাবে হাউযে কাওছারে স্থাপিত আমার এ মিম্বর থেকে হেদায়াত গ্রহণকারী বান্দাদেরকে 
রহমতের পানি পান করাব। অতএব, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আবে কাওছারের প্রত্যাশী হয়ে 
আছে, সে যেন অগ্রসর হয়ে এ মিশ্বর থেকে প্রদত্ত হেদায়াতের পয়গাম কবুল করে নেয় এবং 
এটাকে নিজের আত্মিক খোরাক বানিয়ে নেয়। 
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২১৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়াতে কেবল তিনটি মসজিদ রয়েছে, এগুলো ছাড়া অন্য কোন 
মসজিদের দিকে যেন সফর করে যাওয়া না হয়৷ মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা (বায়তুল 
মুকাদ্দাস) ও আমার এ মসজিদ । __ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ হাদীসটির মর্ম এই যে, এ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল এ তিনটি মসজিদেরই রয়েছে 
যে, এগুলোতে আল্লাহ্র এবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয; বরং আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্ট 
লাভের কাঁরণ । এগুলো ছাড়া অন্য কোন মসজিদের এ মর্তবা ও বৈশিষ্ট্য নেই; বরং এগুলোর 
জন্য সফর করার নিষিদ্ধতা রয়েছে। 

একথাও সুস্পষ্ট যে, এ হাদীসটির সম্পর্ক কেবল মসজিদের সাথে, আর নিঃসন্দেহে এ 
হাদীসের আলোকে মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা ছাড়া পৃথিবীর অন্য 
যে কোন মসজিদে এবাদতের জন্য সফর করা নিষেধ । কিন্তু অন্যান্য বৈধ পার্থিব ও দ্বীনি 
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উদ্দেশ্য যেমন ব্যবসা, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন, পুণ্যবানদের সাহচর্য লাভ এবং তাবলীগ ও দাওয়াত 
ইত্যাদির জন্য সফর করার সাথে এ হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। 
রওযা শরীফের যিয়ারত 

যদিও রওযা শরীফের যিয়ারত হজ্জের কোন অঙ্গ নয়; কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে উম্মতের এ 
অভ্যাস ও রীতি চলে আসছে যে, বিশেষ করে দূর অঞ্চল থেকে যেসব মুসলমান হজ্জ করতে 
যায়, তারা রওযা শরীফের যিয়ারত ও সেখানে দরূদ ও সালাম পেশ করার সৌভাগ্যও অবশ্যই 
অর্জন করে থাকে । এ জন্যই হাদীসের অনেক সংকলনে কিতাবুল হজ্জের শেষে যিয়ারতে 
নববীর হাদীসসমূহও লিখে দেয়া হয়েছে। এ নীতির অনুসরণ করতে গিয়েই কিতাবুল হজ্জের 
এ ধারাবাহিক আলোচনাটি আমরা যিয়ারতে নববীর হাদীসমূহের মাধ্যমেই শেষ করছি। 
১৬:০৮ ০০৮৪০১৬৯৮৪৪ 45 Ul ln ১০০০৪০৪৮৯৪১) 

(৮০95১ ১। i sills SL ২০০৪ ৪৪ একি 13০) + ০০৩৯ ৩৪ ৩০০১ ০৯৪, 

২১৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রোযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি. 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং আমার কবর যিয়ারত করল আমার মৃত্যুর 
পর, সে যেন আমার জীবদ্দশায়ই আমার যিয়ারত করল। -__বায়হাকী, তাবারানী 

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিজ কবরে; বরং সমস্ত নবী-রাসূলই 
যে নিজ নিজ আলোকিত কবরে জীবিত রয়েছেন, এটা জমহুরে উম্মতের স্বীকৃত মত- যদিও এ 
জীবনের ধরন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা ও উম্মতের বিশেষ মনীষীদের অভিজ্ঞতার 
দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, উম্মতের কোন ব্যক্তি যখন রওযা শরীফে হাজির হয়ে সালাম নিবেদন 
করে, তখন তিনি তার সালাম শুনেন এবং উত্তরও দিয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তীর রওযা শরীফে হাজির হওয়া ও সালাম 
নিবেদন করা যেন এক বিবেচনায় তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়া ও সামনাসামনি সালাম করারই 
একটি রূপ । নিঃসন্দেহে এটা এমন সৌভাগ্যের বিষয় যে, ঈমানদার বান্দারা যে কোন মূল্যে 
এটা অর্জন করার চেষ্টা করবে। 
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২২০ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য আমার শীফাআত 
ওয়াজিব হয়ে গেল । _ ইবনে খুযায়মা, দারাকুতনী, বায়হাকী এ 
ব্যাখ্যা £ “মা'আরিফুল হাদীস’ সিরিজের প্রথম খন্ডে এসব হাদীস লিখে আসা হয়েছে, 
যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত একজন উম্মতের অন্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসা আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া দুনিয়াতে সকল জিনিস থেকে এমনকি নিজের 
পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং স্বয়ং নিজের জীবনের চেয়ে অধিক না হবে, সে পর্যন্ত সে 
ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ ও স্বাদ লাভ করতে পারবে না। রওঘা শরীফের বিয়ারত নিঃসন্দেহে এ 
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১৫৬ মাআরিফুল হাদীস 
ভালবাসারই একটি অনিবার্য দাবী । আর এটা যেন এরই এক বাস্তব নমুনা । আরবী কবি বলেন ৪ 
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অর্থাৎ, আমি যখন লায়লার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাই, তখন কখনো এ দেয়ালে চুমু খাই আর 
কখনো এ দেয়ালে । কিন্তু এ ঘরের ভালবাসা আমার অন্তরকে পাগল বানায়নি; বরং এ ঘরে যে 
বাস করে তার ভালবাসাই আমাকে এমন বানিয়ে দিয়েছে। 
তাছাড়া যিয়ারতের সময় যিয়ারতকারীর অন্তরে যে ঈমানী আবেগ সৃষ্টি হয় এবং নবীর 
সান্নিধ্যে আসার বরকতে ঈমানী প্রতিজ্ঞার নবায়ন, গুনাহর জন্য অনুতাপ, আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরাগ 
ও তওবা এস্তেগফারের যে ঢেউ তার অন্তরে জাগে, এর সাথে নবীর ভালবাসার যে আবেগ 
' দোলায়িত হয় এবং ভালবাসা ও অনুতাপ মিশ্রিত অনুভূতি তার চোখ থেকে যে অশ্রু ঝরিয়ে 
দেয়, এগুলোর মধ্য থেকে প্রতিটি জিনিসই এমন, যা নবীর শাফাআত; বরং আল্লাহ্‌র ক্ষমাকেও 
অনিবার্য করে দেয়। এজন্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রওযা শরীফ যিয়ারতকারী প্রতিটি 
ঈমানদারের ভাগ্যেই নবীর শাফাআত নছীব হবে । হ্যা, দুর্ভাগ্যক্রমে কোন যিয়ারতকারী যদি 
এমন হয় যে, তার অন্তরে এ ধরনের কোন আবেগ, অনুভূতি ও অবস্থাই সৃষ্টি না হয়, তাহলে 
মনে করতে হবে যে, তার অন্তর ঈমানের মূল চেতনা থেকে শূন্য । তাই তার যিয়ারত প্রকৃত 
যিয়ারত নয়; বরং শুধু যিয়ারতের আকৃতি ও রূপ । আর আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নিকট কোন 
আমলেরই কেবল বাহ্যিকরূপ গ্রহণযোগ্য নয় । 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফ যিয়ারতের যেসব উপকারিতা, 
বরকত ও কল্যাণের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো সামনে রেখে যদি এসব 
হাদীসের চিন্তা করা হয়, যেগুলো এ যিয়ারতের প্রতি উৎসাহদানে বর্ণিত হয়েছে, তাহলে যদিও 
সনদের দিক দিয়ে এগুলোর উপর কথা বলা যেতে পারে; কিন্তু বিষয়গত দিক দিয়ে এগুলো 
দ্বীনি চিন্তা-চেতনা ও কর্মনীতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল মনে হবে এবং সুস্থ মস্তিফ এর উপর 
সন্তুষ্ট হয়ে যাবে যে, কবর মুবারকের এ যিয়ারত আসলে কবরে শায়িত মহান সত্তা মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ঈমানী সম্পর্ক, তীর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা এবং দ্বীনি 
উন্নতির বিশেষ ওসীলা । আমাদের বিশ্বাস, প্রতিটি ভাগ্যবান ঈমানদার বান্দা- যাকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এ যিয়ারতের সৌভাগ্য দান করেছেন- এ কথার সাক্ষ্য দেবে। 
রওযা শরীফ যিয়ারতের বিস্তারিত আদাব ও নিয়ম এ অধম তার রচিত “আপ কেয়সে হজ্জ 
করেঁ” নামক কিতাবে লিখে দিয়েছে। পাঠকদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন এটা অবশ্যই 
দেখে নেন । ইনশাআল্লাহ্‌ ঈমানী স্বাদ পাবেন। . 
মাআরিফুল হাদীস (চতুর্থ খন্ড) যিয়ারতে নববীর এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে শেষ 
হল। 
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